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বাংলাগাহিত্যে বিহারীলালের স্থান ও দান 


বহির্জগৎ ও অন্তর্জগথকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা প্রাণেয় যৌলিফতষ লক্ষণ । 
নিতান্ত আদিম প্রাণপন্ক থেকে মাস্থয পর্যন্ত সর্বত্র এই ঢে্ট! বর্তমান থাকলেও 
মহুধ্যেতর প্রাণীতে এই চেষ্টা নামমাত্র উপস্থিত। মনুষ্যলষাজেই এর সমধিক 
বিকাশ । অনগ্রসর সমাজেও এই মৌলিক প্রয়াস বিভ্তমান। কিন্তু দেখা যায় 
যে সেইসব লমাজে বহির্জগতেরই আধিপত্য, বিজিত অন্তর্গগৎ সেখানে পথ 
ছেড়ে দিয়েছে বিজম্বীকে | তাই হাজার ভাজার বছর ধরে আদিম অসভ্যজাতি 
এক অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে, তার! বহির্জগঠের হাতে বন্দী। বস্তুতঃ 
বহির্জগৎ ও অস্তর্জগতের সার্থক সমহয় সাধন প্রচেষ্টার নামাস্তর সভ্যতা বললে 
অত্যুক্তি হয় না। এই প্রচেষ্টার পরিণাম সভ্যসমাজের যাবতীয় ফল, ধর্ম, 
শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সমস্তই সমন্বয সাধন প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভৃত। 
অনগ্রপর সমাজে এ প্রচেষ্টা ছুর্বল, সেখানে জড়ের প্রাবল্য--তাই সাহিত্য 
বিজ্ঞান প্রভৃতিও নাই ব! ন!মে মাত্র আছে। 

এবারে এই স্যত্র অনুমরণ ক'রে দাধারণ অবস্থা থেকে বিশেম অবস্থায় 
আসবার চেষ্টা কর! যেতে পারে। আমরা বলেছি যে সাহিত্যন্টির মূলেও 
আছে পূর্বোক্ত সম্বয় সাধন প্রচেষ্ট। । বিষয়টার অনুধাবন করা যাক। 

সাহিত্যকার বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে আপসের সুত্রে সাহিত্য 
তি কয়েম। ক্ষুধা তৃষ্ প্রভৃতির মধ্যে জড়জগতের প্রতাপ, কিন্ত কৰি যখন 
বলেন হদয়ের ক্ষুধা ব1 অযুতের তৃষা! তখন জড়জগৎ হার মানে কেনন! হৃদয় 
ও অযুর্ঠ ভার এলাকাছুক্ত নয়। আবার অন্তর্জগৎ হার মেনেছে এমন 
দষ্ঠাতেরও ক্ষার নেই। হুট হামক্খুনের “হাঙ্গার” ব! লরেন্দের “লেডি চ্যাটালিজ 
লাাঁয়' ্ুচ্থে জড়ের জয় । লেডি চ্যাটালিজ লাভার সংক্রান্ত মামলার রায় 
খের হঁগে জড়ের ক্যাম্প-ফলোয়ারগণ বান্ধতাণ্ড সহযোগে বিজয়বার্তা ঘোষণা 
করেছে। তাদের দোষ দেওয়া! উচিত নয়, অনেককাল থেকে অনেকবার 
বন্তরজগতের 'আত্যতিক বিজাযবার্ভা ঘোবিত হয়েছে। এ ঘটনা সেই ক্ষিয়ার 
ধষ্িজ্রিযা। সাহিত্যের ইতিঙ্থাল বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের এই বিচি ছন্দের 
'াঙ্গয বদ করছে। সাহিত্যের বাজারে নানারকম লেবেল বা নামগ্র্থি 
প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে গোটা তিনেক গ্রহণ ক'রে আমাদের বক্তব্য বোঝাতে 
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চেষ্টা করব। 15681511577) 01955191577 ও [২0179,161019]0-এই 
নামগ্রস্থি তিনটিকে: নেওয়া যাক। 7561151196-এর বাংল! প্রতিশব্দ 
জগত্রীতি। কোথায় পড়েছি মনে নেই কিন্ত সুষ্ঠভাবে ভাবটিকে প্রকাশ 
করছে । (01255101517 ও 1২01019116101510--অবিরুতভাবেই ব্যবহার কর! 
উচিত, ওদের বাংল! প্রতিশব্দ সম্ভব নয়। সাধারণতঃ 01955191579 ও 
চ২0109:06101519-কে পরস্পরবিরোধী অর্থে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। 
সেটা ভ্‌ল বলেই মনে হয়, ওদের মধ্যে বিরোধ নেই । 7২0109:76101911-এর 
প্রতিকূল ভাবটি বহন করছে 13901791157 শব্টি। জগত্রীতির প্রতিকূল 
অতিজগতরীতি বা [২9:1817001517 | কাজ চালানর উদ্দেশ্যে আপাতত এঁ' 
শবকট! ম্বীকার করে নেওয। যাকৃ। মাঝখানে 01285101510--ও যেন 
জগত্রীতি ও অতিজগৎরীতির একটা সমন্বয় । জগৎরীতিতে জড়ের প্রাধান্ত, 
অতিজগৎরীতিতে জড়েতরের প্রাধান্য, আর 0185510150-এ যেন এ ছু'য়ের 
সমন্বয় । 01853101519 সাহিত্যের স্বাস্থ্য । (0125510151-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের কোন কোন অংশ-_সে যেন প্রাচীন গ্রীক ভাস্করের 
নিথিত প্রাচীন শ্রীক যোদ্ধার মৃতি, সতেজ সুঠাম খু ও সর্বজড়তামুক্ত। 
এবার আর একটু বিশেষে আস! যাক। রোমান্টিক ব! অতিজগতরীতি এখন 
আমাদের বিচার্য। 

অতিজগৎত্রীতিও আবার এক রকমের নয় । শেক্সপীয়রের আমলের 
অতিজগতরীতি বহিমুধী, ও বৈচিত্র্যময় ; ওয়ার্ডস্বার্থের যুগের অতিজগত্রীতি 
অস্তযুখী ও এক রঙ1) একট! তেলে আঁক] ছবি, একট! জলে আঁক] ছবি। 
আবার ওয়ার্ডস্বার্থের যুগের অতিজগত্রীতি তেও কত রকমের ছায়াতপ । স্কটের 
মানসভ্রমণের শেষ লক্ষ্য অলকা,ঃ মধ্যযুগে শেলীর সুদুর ভবিষ্যকালে। 
ওয়ার্ডস্বার্থ যখন বিদ্দুতে সিন্ধু দর্শন করেন কোলরিজের কাছে সিন্ধু তখন 
বিদ্দুবৎ। কীট সের অভিজগত্রীতি বাস্তব-ঘেঁধা বটে কিন্ত বায়রনের এত 
বেশি বাস্তব-ঘেষ। যে বস্ত-আহত কল্পনার পাখ। ধড়ফড় শব্দে প্রতিবাদ করে। 
এদ্দিকে বাংল সাহিত্যের অতিজগৎত্রীতিতেও কম বৈচিত্র্য নয়। মধুস্ছদন ও 
বহ্কিমচন্দ্রের বাস্তব-ঘে'ষ। অতিজগৎ্রীতি আত্মবিকাশের উদ্দেশ্যে রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণের কিংব। নির্জন সমুদ্রসৈকত বা ইতিহাসের ঘটনাবাহুল্যের 
অপেক্ষা রাখে। মধূহ্ুদন ও বঙ্কিমচন্্র দুজনেই রোমার্টিক তবে ভিন্ন 
ছায়াতপে। বাংল! বোমান্টিক সাহিত্যের ধার! রবীল্পনাথে এসে একটা 
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গভীর পরিণতি লাত করেছে।' তৎসত্বেও তিনি অসহীায়ভাবে অতিজগৎ- 
রীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। তার প্রসিদ্ধ উক্তি সীমার মধ্যে অমীমের 
সহিত মিলনের পালার অর্থই হচ্ছে জগৎ ও অতিজগৎকে মিলিয়ে নেওয়ার 
চেষ্টা । এ চেষ্টা তার রচনার পুর্ণ সার্থকত। লাভ করেছে কিনা সে প্রশ্ন 
এক্ষেত্রে অবান্তর, চেষ্টার মূল্যেই এর বিচার করতে হবে। ছুয়ে যদি সুষ্ঠভাবে 
মিলে যেতো তবে তিনি অতিজগৎ্নীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ন হয়ে ক্ল্যাসিকাল 
রীতির শ্রেষ্ঠ কবি হ'তে পারতেন । 

অনেকে মনে করেন যে রোমান্টিক ক্ল্যাসিকাল প্রভৃতি সংজ্ঞা ঈস্ট ইপ্ডিয়। 
কোম্পানীর জাহাজে এদেশে আমদানী হয়েছে । এ যে সত্য নয় সকলেই 
স্বরকার করবেন। কবিত্ব উন্মেষের সঙ্গেই এ ছুটি ধারার জন্ম হয়েছে সর্বদেশে। 
ইলিয়াডের তুলনায় ওডীসি কাব্যে অতিজগত্রীতি স্পষ্টতর, আবার পীণ্ডারের 
তুলনায় স্তাফো৷ ঘোরতর রোমান্টিক। স্তাফোর কবিভগিনীর দেখা পাওয়া 
যাবে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ।১ 

কালিদাসের রঘুবংশের তুলনায় কুমারসভব কাব্য অধিকতর অতিজগৎ- 
রীতি-আশ্রয়ী কাব্য। আবার কালিদাসের মেঘদূত ও শেলীর “মেঘ শীর্ষক 
কবিতার তুলনা করলে দেখ! যাবে যে মেঘদূত রোমান্টিক-রীতির কাব্য হয়েও 
জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নি, শেলীর মেঘ করেছে । বাংলার বৈষ্ণব 
পদাবলী রোমান্টিক-কাব্যরীতি-আশ্রয়ী কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | নিধুবাবু 
প্রভৃতি সঙ্গীতরচয়িতাগণও রোমান্টিকধর্মী । কিন্তু সর্বত্রই দেখা যাবে যে 
জগৎকে অল্পবিস্তর ্বীকার করবার চেষ্ট! আছে। একমাত্র বিহারীলালে এসে 
তার ব্যতিক্রম | 


“তুমি লক্ষ্মী সরহ্বতী 
আমি ব্রহ্মাত্ডের পতি 
হোক গে এ বন্রমতী যার খুশি তার ।” 


এ সর্বাংশে নূতন কথ। অর্থাৎ উন্মাদের কথ! ; কবির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বলা 
যেতে পারে য়ে ভাবোম্মাদ ও দিব্যোম্মাদের কথা । এই কথাটিই বহ্বিস্তারে 


১ “রেবা বোধমি বেতম তরুতলে চেতঃ সমুৎকঠাতে মে'--রোমাট্টিক কবিতার চাছি। 
কীটমের কাব্যেও এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর নিদর্শন আছে কি না সন্দেহ । 
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রর্ষীজনাধ ও মোহিতলাপ লতে চেয়েছেন । বিহারীলাল বাংল। সাহিত্যের 
ছবরহতম কবি। আমাদের এ উক্তি প্রশংসার্থক নয়, ছরছতাকে আমরা 
কাব্যের গণ মনে করি না। আর তাছাড়া, বিহারীলালের ছুরূহতার সঙ্গে 
জড়িত ভার শক্তির হ্বল্পত!। বিহারীলাল ঠিক কোন্‌- কথাটি বলতে চান 
সব সময়ে নিজেই জানেন ন!) তারপরে আবার “হোক গে এ বস্ুমতী যার থুশি 
তার” বেপরোয়া ভাব। কাব্যের শিল্পাংশও এই “বন্থমতী”র অন্তর্গত । কৰি 
একে লক্ষ্য সন্ধে অস্থিরমতি তার উপরে হাতে নাই দিগনির্ণয় বন্ত্র। পথভ্রাস্ 
তরণীর মতো কবির অসহায় অবস্থা । আকাশে মেঘ, বায়ুমণ্ডলে কুয়াশ! ৷ 
এমন অবস্থায় নৌকা যে বানচাল হয়, নাই তার একমাত্র কারণ বানচাল 
হইলেও ভাবেভোল1 কবির তা জানবার উপায় ছিল না। এইখানেই তার 
ছুরূহত্বের যুল। কবির কাছেই নিজ বক্তব্য স্পষ্ট নয়, পাঠকের কাছেও যদি 
ন। হয় তবে তাকে দোষ দেওয়! যায় না। কিন্ত এই প্রমাদও কাটিয়ে ওঠ 
সম্ভব হত বদি কবি মধূস্থদনের অস্থকরণে তার কাব্যগুলিকে (সারদামঙগল 
ও সাধের আসন) সর্গবন্ধনে বাধতে চেষ্টা না করতেন। এ সর্গবন্ধনের 
খাতিরেই পাঠকে কাহিনী ও ভাবের সংলগ্নত! প্রত্যাশা করে, অমনি গোল 
বেধে যায়। মারদামঙ্গলে সংলগ্রতা আবিফারে ব্যর্থ হয়ে কবির শ্রেষ্ঠভক্ 
রবীন্দ্রনাথকেও অবশেষে স্বীকার করতে স্থুয়েছে যে-_ 
পপ্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে 
কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিকূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে 
কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেনূপ 
ধারণা আছে, কবির পরশ্বতী তাহ হইতে স্বতন্ত্র। 
কবি যে সরম্বতীর বন্দনা করিতেছেন, তিনি নান! আকারে 
নানা ভাবে নান! লোকের নিকট উদ্দিত হন। তিনি কখনে! জননী, 
কখনো! প্রেরসী, কখনে! কন্ঠ । তিনি সৌন্দরয্যক্বপে জগতের অভ্যন্তরে 
বিরাজ. করিতেছেন । ইংরাজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌদ্দর্য- 
' লক্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন__ 
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সেই দেবীই বিহারীলালের সরম্বতী ।”১ 


পরবর্তাকালের আর একজন সমালোচককেও এই কথাটি স্বীকার করতে 
হয়েছে, শুধু সারদামঙ্গল সম্বন্ধে নয়, সাধের আসন কাব্য সম্বন্বেও।২ ভার 
অভিমত এই ছুখানি কাব্যেরই প্রকৃত সমাপ্তি প্রথম সর্গের শেষে। তার পরে 
যা আছে তার সঙ্গে মূল কাহিনী ও ভাৰের যোগ নাই, দিগ-্রান্ত তরীর অন্ধকার 
সমুদ্রে অসহায় তাবে তাসিয়। বেড়ানে! মাত্র । যে যুক্তির বলে কৰি সাধের 
আসন ব! সারদামঙ্গলকে সর্গবন্ধ করেছেন, ঠিক সেই রকম যুক্তির বলেই 
তিনি সঙ্গীত-শতককেও নর্গে ভাগ করতে পারতেন। বুগপ্রভাব সম্বন্ধে কৰি 
অসচেতন ছিলেন কথাটা খুব প্রসিদ্ধিল'ভ করেছে কিন্তু তা বাস্তবসিদ্ধ নয়।, 
বস্ততঃ য৷ খগ্ডকবিতার লমষ্টি তাদের সর্গে বন্ধ করবার আকাঙ্ষ! মত্ত একটি 
যুগপ্রভাব-_সে যুগের শ্রেষ্ঠ কৰি মধুন্থদনের প্রভাব । এ লোভটি তিনি 
সংবরণ করতে পারেন নি। এখন এ সর্গলজ্জাটি বাদ দিলে কবির মৌলিকতার 
মস্ত একটা! স্তত্ত ধসে পড়ে যায়। কারণ সর্গপজ্জ। বাদ গেন্ঠ থাকে কতকগুলি 
খণ্ড কবিতার সমষ্টি । এ বস্ত বাংল! সাহিত্যে নৃতন নয়। 

টেকনিকের বিচারে বিহারীলালের সঙ্গীত (তার সব রচনাই সঙীত ) 
তর লমকালের ঠঙ্গীতরচয়িতাগণের প্সঙগীতের পর্যায়ের । একথ। সত্য হলে 
ঙার যৌলিফতার অনেকট! দাধিই অমূলক হয়ে দড়ায়। অনেকটা, “কিন্ত, 
সবটা নয়__সেইটুকুর উপরেই বিহারীলালের শেষ ও সত্য খ্রতিষ্ঠা। 
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১ দ্রহায়ীলাল-পাধীজনাথ ২ বিহারীলাদ--সনীজারানের দুদীপ।ধযার 
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বিহারীলাল বাংল সাহিত্যের সব চেয়ে সৌভাগ্যবান কবি। একথা সত্য 
যে তিনি সমকালে অনাদৃত ছিলেন আর পরবর্তা কালও যে তাকে খুব সমাদর 
করেছে তা৷ নয়। প্রারৃতঙ্জনের আদর তিনি পান নি, পাবেনও না। কিন্ত 
মুদ্টিমেয় রসিক ও সুধীজনের প্রশংসার যদি কোন মূল্য থাকে তবে তিনি তা 
পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, নগেন্্র গুপ্ত প্রস্ৃতি 
মনীষীগণ একসময় কবির কাছে শিক্ষানবিশি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তে 
তাকে একেবারে কাব্যগুরুর পদে বসিষেছেম। এমন সৌভাগ্য আর কোন্‌ 
বাঙালী কবির হয়েছে! তা! ছাড়। পরবর্তীকালে এমন সামাজিক প্রভাব সম্পন্ন 
আত্মীয়লাভ তার ঘটেছে ধার! নান! প্রকারে কবির খ্যাতিকে একটা স্থায়ী 
বনিয়াদ দেবার চেষ্টা করেছেন। একেও একটা সৌভাগ্য বলতে হবে। 
কাজেই বল! অন্তায় নয় যে জীবিতকালে খ্যাতিতে যে ঘাটতি ঘটেছিল কবির 
মৃত্যুর পরে তার পূরণ হয়ে গিয়েছে__হয়তে! প্রাপ্যের অতিরিক্তই 
তিনি পেয়েছেন । আবার এই অতিরিক্তের হ্ত্রেই অনেকে তার খ্যাতির প্রতি 
কটাক্ষপাত সুর করেছেন। ভারসাম্যের অভাৰ দীর্ঘকাল সহ করে না নিসর্গ- 
লোক-_সাহিত্যও। বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে তিন 2513181101৫ বা তিন 
প্রজন্মের বিহারীলাল সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধের মনোভাব থেকে আমাদের বক্তব্য 
বুঝতে পার! যাবে ।১ এবারে আমর! বিহারীলালের জীবনের একট! খসড়া 
বিবরণ সঙ্কলিত করছি। 
বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৩৫ গ্রীষ্টাব্ধে ২১শে মে। কবির 
নিবাস কলিকাতা । পিত৷ দীননাথ চক্রবর্তী যাজ্যক্রিয়৷ করিতেন। 
বাল্যকালে মাত্র চার বৎসর বয়সে বিহারীলাল মাতৃহীন হন। 
বিহারীলাল পিতার একমাত্র আদরের সম্ভান। 
বিহারীলালের বিভ্ভাশিক্ষা স্কুল কলেজে বেশিদুর অগ্রসর হয় 
নাই। দশম হইতে পঞ্চদশ বয়সের মধ্যে বিহারীলাল কয়েক মাসের 





১ বিহান্ীলাল--রবীন্রদাথ, মোহিভলাল ও গর তারাপদ মুখোপাধ্যায় । বলাবাহুলা এক্ষেত্রে 
প্রবৃ্ধ ভিনটির খপাগুণের তুলনা! আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিহারীলাল সম্বদ্ষে ধারণ! কালক্রমে 
কি ভাবে অতি, গরপংল। থেকে প্রায় নিশদায় পরিপত হয়েছে তাই দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। 
অত্যু্ির পরনিবাগ দাদোতি-_এ প্রার নৈসর্গিক দিযদ-_সহ্ করা! ছাড়া উপার নাই। 
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জন্য জেনারেল এসেররিস ইনস্টিটিউশনে যাতায়াত করিয়াছিলেন এবং 
প্রায় তিন বছর পর্যস্ত তিনি সংস্কত কলেজে বিদ্ভাচচ% করেন। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। স্কুসকলেন্ের নিয়মকাহ্থন 
কবির স্বভাবের অনুকুল হয় নাই। ভাহার স্বাওস্ত্রয এমমই ছিল যে 
তিনি বিদ্ভালয়ের কঠোরতায় খ্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারেন নাই । 
তখনকার দিনের আরও অনেকের মত তিনিও বাড়ীতে পণ্ডিতের 
নিকট মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গৃহশিক্ষক উচুদরের 
ছিলেন না। তখনকার দিনের লব্বপ্রতিষ্ঠ ভাইসচেস্না রয্যান নীলাহ্বর 
বাবুর পিতা ছিলেন বিহবারীলালের গৃহশিক্ষক । নীলাম্বরবাবুর 
পিতা ব্যাকরণচচশষ বিহারীলালের পাড়ার আরও অনেক ছাত্র 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাকরণে আসক্তি বিহারীলালের খুব বেশি 
দেখ। যায় নাই । তবে ব্যাকরণের জ্ঞান তাহার যথেই্ই হইয়াছিল। 
সংস্কত সাহিত্যের প্রতি অন্নরাগ অতি অল্প বয়সেই কবির মধ্যে 
দেখা দেয। সংস্কত সাহত্যের মধ্যে রঘুবংশঃ কুমারস্ভ্ব, ভারবি, 
মুদ্রারাক্ষদ, উত্তরচরিত এবং শকুস্তল! বিহারীলালকে কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য পড়াইয়াছিলেন। বিহারীলাল আগ্রহের সঙ্গে নিয়মিতভাবে 
এইসকল গ্রন্থ পড়িতেন। মনিয়ের উইলিয়ম্ন রূ5 শকুক্ুল। গ্রন্থথানি 
বিহারীলাল ও কৃষ্ণচকমল একসঙ্গে পাঠ করিয়াছিলেন । বিহারীলালের 
ইংরেজী সাহিত্যপাঠের ও স্ছচনা কষ্চকমলের কাছে । কুষ$কমল ভট্টাচার্য 
মহাশয়ই বিহারীলালকে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া বায়রনের 
01)110 7797০19, শেক্সপীয়ারের ওথেলো; ম্যাকষেেখ, কিং লীযর এবং 
কয়েকথানি ইংরাজী নাটক পড়াইয়াছিলেন। এই লকল পড়াও 
ছইজনে মিলিয়৷ একনঙ্গে হইত। সম্ভবত উভয়ে মিলিয়! সাহিত্য- 
রচনাস্বাদনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন । কৃষ্কচকমন বলিয়াছিলেন, যখনই 
বিহারীলাল সাহিত্যচর্চায় যোগ দিতেন তখনই তাহার বিশ্লেষণী- 
শক্তির তীক্ষতা দেখিয়! তিনি মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। কাব্যশান্ত্র সম্বন্ধে 
বিহারীলালের সহবদয় দৃষ্টিভঙ্গী কঞ্ককমল লক্ষ্য করিয়াছিলেন । নিজের 
চেষ্টায় বিকারীলাল যে সংন্কত ও ইংরাজী সাহিত্য অধিগত 
করিয়াছিলেন তাহাতে কৃষকমলের সাহায্য ছিল নিশ্চয়ই কিন্ত এও 
দ্বীকার করিতে হয় যে বিহারীলালের মধ্যে একটি সাহিত্যিবঃ।প্রাশ 


[10 

খন হইতেই দেখা দিয়াছিল | 
_._. বিহারীলাল সঙ্গীতশ্রিয় ছিলেন। " প্াচা্গী বা কবিগানের 
খ্টীসরে তিনি উপস্থিত থাকিতেন। তিনি যে €সই সমস্ত .আসরে 
খকেষল একজন শ্রোতা ছিলেন তাহ! নয় । যাহা শুমিতেন বাড়িতে 
এসাসিয়া সেগুলি আবৃত্তি করিতেন । এমন কি কোনও গান ভূলিযা 
গেলে লেই সমস্ত গানের পাদপুবণ তিনি নিজের রচনার দ্বার 
ঠরিয়া লইতেন (কেহ কেহ অনুমান করেন এইভাবে সঙ্গীতের 
ক্কিছু অংশ পুরণ করিবার মধ্য (দিয়াই বিহারীলালের কাব্যচর্চার 
হত্রপাভ হয় । রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী, দাশুরায়ের 
পাচালী এবং সেইসময়ে প্রচলিত বাংল! অনেক গ্রন্থঃ বিহারীলাল 
ভালভাবে পড়িযা ছিলেন । আসল কথা বাং ংলাসাফিত্য বিহারীলালেব 

সম্যকরূপে অধিগত হইয়াছিল । 
বিছারীলাল দ্বিপত্ীক | প্রথম! পত্বী কালিদাস মুখোপাধ্যায়েখ 
কন্ত] অভগ্ন। দেবী । বিহাবীলালের পরিবারের সঙ্গে কালিদাসবাবুব 
পরিবায়ের ঘনিষতা ছিল । অভয়! দেবী বিবাহের অতি অল্পকাল 
মধ্যেই দেহত্যাগ করেন,। কবির  পতীবিয়োগ বড় বাজিয়াছিল। 
সবদদয়ের সাময়িক উচ্ছাস বন্ুবিগ(গক্ছীর্ব্যে, “সরলা” নামে সর্গে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । বিহারীলালের দ্বিতীয় পত্তী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
ক্লন্ড। কাদস্বরী দেবী | কলিকাতাতেই এই বিবাহ অহুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । 
, বিহারীলাল মালিকপত্র সম্পাদনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অল্প 
চিতই তিনি মাসিকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ১৮৫৯ এা্ান্দে 
তার পুশিম। পত্িক! বাহির করেন। পুণিম! বেশীদিন তলে ।নাই। 
খাব অভ্ভতম লেখক ছিলেন কষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় । ১৮৬৩ 
বিচারীলাল যোগেজচজে দাগের সহযোগে 'লাহিত্য- 
* মাম আম একখানি মাসিক পন্তিক! প্রকাশ করেন! 
শটিহিত্য-শংজান্ডি,ও ব্বজাযু, হইহ+ছিল । এই পঞ্জিকার বিছারীলালের 
উল কবিতা বাহির হয। ইহার দর ১৮৬৬ এষটাঙ্দে যোগেঞ্জনাথ 
ধনু, বে মালিক গাতিব খ্হির করেন । যোগেম্রপাখ 
ইগেটি। পিয়ার কিছুদিন বন্ধ 
বে আগায় এরগাপিত হী । ১২৭ সালের 
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বৈশাখী সংখ্যায় এই পত্রিক! বিহারীলালের নিকট খণ স্বীকার করে। 
আমার পরম বন্ধু শ্রযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম 
এস্বলে উল্লেখ ন! করিয়া পারিলাম না । তিনি অবোধবদ্ধুর জন্ত 
এক্সপ শারীরিক ও মানন্সিক যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে 
অবোধ-বন্ধু চিরকাল তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল ।” 
কিছুকাল পরে বিহারীলাল অবোধ-বন্ধুর স্বত্বাধিকারী হন। অবোধ- 
বন্ধুর লেখকবৃন্দের মধ্যে কেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কঞ্জচকমল ভট্টাচার্ষের 
নাম উল্লেখ করা যায়। বিহাপীলালের অনেক কবিতা অবোধ-বন্ধু 
পত্রে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ অবোধ-বন্ধুকে প্রত্যুষের গুকতারা 
বলিয়াছিলেন। অবোধ-বন্ধু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য 
“বাঙলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল 
যাহার রচনার মধ্যে একট! স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত । বর্ভমান 
বঙ্গপাহিত্যের প্রাণপধ্চারের ইতিহাস বাহার! পর্যালোচনা করিবেন 
তাহার] অবোধ-বন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন ন।1” এই প্রসঙ্গে 
ধিহারীলালের সহিত ঠাকুর-বাড়ীর সম্পর্কের কিঞ্চিৎ তথ্য উত্থাপন 
করা যাইতে পারে । দেবেন্দ্রনাথ বিহারীলালকে পুত্রবৎ জ্েহ 
করিতেন । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিহারীলালের ঘনিষ্ঠতা উভয়ের 
পত্রপাঠে জানা যায় । বিহারীলালের ঠাকুর-বাড়ীর অন্দরমহলে 
অবাধ যাতায়াত ছিল। ঠাকুর-বাড়ীর সকলেরই তিনি অন্ততম 
সুহদদ ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিহারীলালের সাক্ষাৎ পরিচয় 
ঘটে ভারতী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া! । রবীন্ীজীবর্ীকার প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, প্নুতন পত্রিকার জন্ত রচনাসংগ্রহের 
উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথকেই সাহিত্যিক মহলে ঘোরাঘুরি করিতে হইল, 
কারণ উদ্ভোক্তার্দের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ এবং এক 
হিসাবে বেকার । এই রচনাসংগ্রহ অভিযানের কলে কলকাতার 
বুধমণ্ডলীর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। নবপরিচিতদের মধ্যে কৰি 
বিহার্ীলাল চক্রবর্তীর লহ্ত পরিচয়ই বালফের জীবনের একটি 
বিশেষ ঘটনা । অবোধ-বন্ধু পত্রিকায় ইহারই কাব্যহধ! তিনি ফি 
আবেগে প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিলেন তাহার কখ! পথেই 
আলোচিত হইগ্রাছে; এতদিন,কবির কাব্যের লহিত পরিচয় ছি, 


॥%০ 


এখন কাব্যের কবির সহিত পরিচয় ঘটিল? এটি একটি নৃতন 
অহ্ভূতি। বিহারীলালের গৃহ্মধ্যে তাহারে কাব্যরচনায় তন্ময় 
দেখিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেন তাহাদের বাড়ীতে বিহারীলাল 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র; দ্বিজেন্ত্রনাথের কাছে তাহাব দ্বার অবারিত, 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ তাহাকে বন্ধুর ন্ায় দেখেন ; এমন কি অস্তঃপুরে 
নূতন বৌঠান কবিকে নিমন্ত্রণ কবিয়া খাওয়ান। তাহার জন্য 
আসন বুনেন, তাহার কবিত৷ সশ্রদ্ধভাব আবৃত্তি করেন। কবির 
সম্মান ও সমাদর সর্বত্র। কাদঘ্বরী দেবী ছিলেন বিহারীলালের 
বিমুগ্ধ ভক্ত” রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভায় বিহারীলালের 
কাব্যের প্রভাব অত্যধিক । কোনও সমালোচকের মতে বিহারীলাল 
আজীবন কাব্যচর্চা করিয়া! গিয়াছেন। তিনি কবিত্বরসে মশগুল 
হইয়া থাকিতেন। 

বিহারীলাল শেষ ভীবনে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পান। ১৮৯৪ 
শীষ্টাব্দে ২৪শে মে বিহারীলাল লোকাস্তরিত হন। 
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সারদামঙ্গল যে বাংলাপাহিত্যের ছুর্বোধ্যতম কাব্য তার ছুটি কারণ, ক্ষমতার 
অভাব ও ইচ্ছার অভাব। বহু ঘটন! ও ব্যক্তিকে অবলম্বন করে বৃহৎ দেশে 
কালে প্রসারিত সর্গবন্ধ কাব্য লিখতে যে বিশেষ শক্তির আবশ্ঠক হয় বিহারী- 
লালের তা ছিল না+ বস্তুত মধুন্দেন ছাড়! নব্য বাংল! সাহিত্যের আর কোন 
কবিই এ শক্তির অধিকারী নূন। প্রাচীনদের মধ্যে মুকুদ্দরাম ও ভারতচন্তরে 
এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। বিহারীলালের যে শক্তি ছিল না সেই 
শক্তির অহ্থকরণ করতে গিয়ে অযথ! তিনি কাব্যকে ছবোধ্য ও পাঠককে 
বব্ত্রাস্ত করে তুলেছেন । নর্গবন্ধ কাব্যে যে হসংলগ্রতা প্রত্যাশিত পাঠকে 
'আবস্কই তার সন্ধান করবে--লা! পেলে হঠাৎ কবিকে দায়ী করতে সাহ্‌স 
ছু নাং ভাবে নিজরই সধদয়তাভাব বা. দৃষ্টির অভাব । ধিহারীলাল সরাসরি 
কক গীতিকবিত। লিখলে তার বন্য কিছু কম প্রকাশিত হত ন! 
হনোর্যকার দায়িত্বও বহন করতে হঠ ন1। লে পথ যে তিনি অবলম্বন করেন 


॥৬/০ 


নি তার কারণ মধুন্দন-কুত প্থটাই কাব্যের রাজপথে পরিণত হযে ছিল। 
মাঠের পথিক বিহারীলাল রাজপথ অন্ছসরণ করবার লোভ সংবরণ করতে 
পারেন নি। সাংসারিক বিষষে তিনি উদ্দাসীন হতে পারেন, কাব্যসংসারে এই 
ফ্যাশানের লোভটুকু তার পক্ষে বর্জন করা সম্ভব হয় নি। এবারে ইচ্ছার 
অভাব । সারদামঙ্গল কায্যের প্রেরণা সরল নষ, নান মিশ্রভাবে গঠিত। সেই 
প্রেরণার ইতিহাস যদি তিনি ম্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করতেন তাহলেও বা কাব্য 
কতকটা স্থবোধ্য হত। সেখা;নও তিনি বঞ্চিত করেছেন পাঠককে । তিনি 
লিখছেন__ 
"মেত্রীবিরহ, শ্রীতিবিরহ, সরস্থতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মস্তবৎ 
হইয়। আমি সারদামঙগল রচনা করি। 
সর্বাদে প্রথম সর্গের প্রথম কবিত! হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যস্ত 
রচনা! করিষা বাগে রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম, 
সময় শুক্লাপক্ষের দ্িপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর । গাহিতে 
গাহিতে সহস! বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তীকাল মনে উদয হইল, তৎপরে 
বাল্সীকির, কাল, তৎপরে কালিধাসেব। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ 
সরম্বতীমুতি রচনাস্তর আমার চির-আনন্দমষী বিষাদিনী সারদা কখন 
স্পষ্ট) কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । বল! বাহুল্য যে, এই বিষাদমষী মির সহিত বিরহিত 
মৈত্রীপ্রীতির ঘ্লান করুণামুতি মিশ্রিত হুইয! একাকার হইয়া 
গিযাছে। 
এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে আমি কোন উদ্দেযই 
সারদামঙ্গল লিখি নাই । 
মৈত্রী ও গ্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হুইলে 
আমার সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত লেখা আবশ্টক করে এবং সরস্বতীর 
সহিত প্রেম বিরহ ও মিলন বৃঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদি_ 
সম্মত কথা কহিতে হয, ফি করি বলুন আমাকে কুরুটে ভাবিবেন 
না। একান্ত শুত্রধ! বুঝিলে সারদাপ্রেমে অসর্ববার্দিসম্মত কথা 
পন্্াস্তরে লিখিব, কেবল, জীবনবৃত্তাত্্ব এখন লিখিতে পারিৰ না ।” 
সরদ্বতী-বিরহ বুঝিতে পারি । কবি মাত্রেই কখনে! লন! কখনে! সরন্বতী- 
বিরহ অহ্থুভব করেছেন। কিন্তু মৈত্রীবিরহ ও ল্লীতিবিরহ কি1 কবিজীবনের 
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কোন্'অকধিত অধ্যায় ছাট গড আছে তাদের মধ্যে? কবি যলেন নি। ,ি 
কোনধিন গবেধকৈয় খোস্তায় গুপ্ত অধ্যায়ের রহস্তোদ্ধার হয়--তবে হয়তো 
প্ীতিষিয়হ ও যৈস্রীবিরহের ইতিছাসের পরিপ্রেক্ষিতে সারদামঙ্গল কাব্য 
অপেক্ষাকত সুগম হ'লে হ'তে পারে | তার পূর্বে নয়। বর্তমানে শক্তির ও 
ইঙ্জার অভাবে লত্যই ঘুশর্য ।' একে মেঘ তাতে কুয়াশ! | 

এ পর্যত্ত যা লিখিত হয়েছে প্রায় সবই এই সমাক্সোট্নার গদমারন্তার 
দিক। এ-ও ম্বভাবের নিয়ম । এক কাল যেটুকু বাড়িয়ে 'বলছে অগ্জ কাল 
তা কমিয়ে আনবে । তবে কি বিহারীলাল কোন নৃতনের ভাবুকষ্চার, ইদিত 
ধান কয়েন নি? অবস্তই করেছেন । তিনি সারদামদল কাব্য “জিবি খরতী 
সৃতি” রচনা করেছেন। এখানেই ভার মৌলিকত!। ভারতীর সাবা 
সরন্বতী মৃতি কালে কালে অভিন্ন। তিন কাব তিন দুৃতি অর্থাৎ যী 
বিবর্তন পরিকল্পন! নিশ্চয়ই মৌলিক-_ প্রতিভা ছাড়! এননাট সষ্তয হত না। 
্বায়পরে সরম্বতী বলতে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট গুণ মনে পড়ে ঘায়। শ্রাডীন! 
সরদ্বতী পাথর খোদাই ব1 পটে চিন্তিত মৃতি, তার দ্ধপ ও রেখ! হুটিছ্িত 
অচল। বিহারীলালের সরম্বতী শরৎকালের হ্র্যাপ্তের মেঘের যতো! .নিত্য- 
চঞ্চল, সতত পরিবর্ভনণীল | প্রাচীন সরদ্বতী পুরাপী প্রজ্ঞা দেশ কাল তেদে 
অভিন। ) বিহারীলালের সরশ্বতী কবির বাণী প্রতি মূহুর্তে নিজেকে নুতন ক'রে 
উপলদ্ধি করছে, পরিবর্তনের ্বারাই নিজের ক্র ঘোষণা করছে. বান্দীফির 
ু্রতী কালিদাসের - সরদ্তী নয়_-আবার রবীন্দ্রনাথের সরন্বতীও তাদের 
বত । অথচ কোথাও একট! বিল আছে। যিহারীলাগের ঝোঁক 
টায় উপরে, রোনার্টিক জড়েয় এইটিই গ্বজাব। অরির্দিই অঞব 
কূপের ভোরে বেঁধে কুরে তুলবার” প্রথম হুতিত 
র। এ পথে তিনি প্রেথগ কিক পেঠ নদ। এ গখর, হে সনি 








রর বাহুল্য রবীননাথ। তবু ছাকের সুতিছে' আত, বিপুল বদ হ'ল 
রাগ কারি রর 












টিন আক হন নাইস বি 
সাহার ,“অস্্রব্যাপিনী" ই ট। বিহারীলাল ও বিষয়ে 
অযৈতবানী ।'উবীজনাখ বিশিষীরমীদি। ঘন ও প্রাণ ॥ ছুই 
বন্দে তিনি মনফে প্রশ্রয় দিলেও মর্যত প্রাণের একাট দুধ 
রক্ষ। করিয়াছেন। বিহারীলাল মঈফে বড় আমল না রঃ 
প্রামাণ্য করিয়াছেম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দ্যা হতে" বাপে 
ধিরাম যাও! আসার তত্ব কট! “লা রুরিযাহে, 
এখানে সে আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক, যুগের পরে ফির 
প্রতিভা বিকাশে পিহ্বারীলালের ফাধ্যমন্ত, ঈুনাঙানে না হলেও 
গোৌপভাযে কডমানি সাহাধ্য করিয়াছে, তাহায়ই ঈ্জিত করি! জারি 
বিহাীালের কাব্য গরিষ্ঘ শেষ করিলাম ।? 
িহারীলালের স্থান নিয়ে সহ এসেছে-তিনি নব্য রোমাটিক বাধিগণের 
অগ্রধী আর বাঙালী 21100: কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 


প্রীপ্রমথনাথ বিশী 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
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শ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
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পরমাত্বীয হিতৈষী মিত্র 


শ্রীবুক্ত ব্রজেন্দত্রকুমার সেন কবিরাজ 
করকমলে 


উপহার-শবরূপ 


এই কাব্য 
প্রীতিপুর্ধক সমর্পণ করিলাম । 


প্রথম সর্স 
ন্স্ত্জ্ঞা 


“০1 10105 *% ৪ গে ঞ্ 
বি ০1 10205 12801 05,117) 21012100,৯৮ 
_শেলি 
“মাতর্মেদিনি তাত মাকত সথে জোতিঃ খবন্ধেো! জল 
ত্রাতর্বোম নিবদ্ধ এষ ভব্তামন্ত)২ প্রণামাঞ্জলিহ ৪” 


--ভর্ভৃহরি 
৯ 


হায় আমি এ কোথায় এলেম এখন ! 
ছিলেম কি এত দিন ঘ্বুমের ঘোরেতে ? 
হেরিঙ্চ কি সে সকল কেবল স্বপন ? 
নেই কি রে আর সেই স্থখের লোকেতে ? 
স্‌ 
সেই স্র্যয আলে! কোরে রয়েছে ধরণী, 
সেই সৌদ্ামিনী খেলে নীরদমালায়, 
কল কল কোরে বহে সেই স্থুরধুনী, 
কিন্ত সেই দুখ এর! দেয় না আমার । 
তড 
সেই তো মানুষ সব কাতারে কাতার 
চলেছে শম্োতের মত মোর চাক্সি ভিতে, 
কিন্ত সে সরল ভাব নাহি দেখি জার, 
গরল গরজে যেন ইহাদের চ্িতে । 
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গু 
প্রথম যৌবন কাল বসস্ত উদয়, 
কেমন প্রঞ্চুল রয় হাদয় তখন! 
বোধ হয় মধুর সরল সমুদয়, 
হায়, সে সুখের কাল রহে অল্প ক্ষণ! 
৫ 
ক্রমেই যাইছে বেড়ে নিদাঘের জালা, 
যেদিকে ফিরিষে চাই সব ছারখার, 
সংসার ফাপরে পণ্ড়ে সদা ঝালাপাল, 
কিকরি কোথার যাই ঠিক নাই তার ! 
১৬ 
ছুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে ; 
হয় ভুমি তেজোমান দিয়ে বলিদান, 
পড় গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে + 
নয় বসে ঘরে পরে হও অপমান । 
৭ 
হ1 ধিকৃ ! হা ধিক! আমি সব না কখন 
অপদার্থ অসারের মুখ-বেক! লাখি, 
করে প্রিয় পরিবার করুকৃ ক্রন্দন, 
শুনে বদি ফেটে যায় ফেটে যাক ছাতি! 
৮ 
আশে-পাশে উপহাপে কিবা আসে যায়, 
ছিব্রেয় ছিব্রেমে! করে ত্মভাব তাহার ; 
সফরী গণ্ডব জলে ফফ-রি বেড়ায়? 
তা হেরে কেবল হয় করুণা-সঞ্চার | 
ও 
বাস্তবিক যে সময় প্রিয় পরিজনে, 
উদর-অন্গের তরে হবে লালায়িত, 
মুখ-পানে চেয়ে রবে সজল নয়নে 
সে সময়ে ধধ্য্য কি হবে না বিচন্দিত 1" 


নিসর্গ-সন্দর্শন 
১৩০ 
তবে কি তাদের তরে আমি এই বেলা-_ 
ধর্ম কর্ম রেখে দিয়ে ভুলিয়ে শিকার 
সুখের সর্বন্য ধন তেজে ক'রে হেলা, 
গোলে হরিবোল দিব মিশিয়া যেলাষ ? 
৭ ০ 
সেই উপাদানে কি গো আমার নির্মাণ ! 
তবে কেন তা করিতে মন নাহি সরে? 
আপন! আপনি কেন কেদে ওঠে প্রাণ ? 
কে যেন বারণ করে মনের ভিতরে ! 
১২. 
অধি সরম্বতী দেবী ! ছেলেবেল! থেকে 
তব জঙ্রক্ত ভক্ত আমি চিরকাল, 
ভুদ্লব না কমলার কাম-বূপ দেখে ; 
ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল । 
১৩ 
বাজাও তোমার সেই বিযোহিনী বীণ! ! 
শুনিষে জুড়াকৃু মোর তাপিত হাদয়, 
জুড়াবার কে আমার আছে তোম। বিন! ? 
তোম! বিন! ত্রিভুবন মরু বোধ হয়! 
4৪ 
তৰ বীণা-বিগলিত অন্বত-লহুরী, 
আর কি খেলিবে এই পরাধীন দেশে ? 
আর কি পোহাবে এই ঘোর। বিভাবরী ? 
আর কি সে শুভদিন দেখ! দিবে এসে ? 
১৬ 
যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন, 
কেমন উজ্দ্রল ছিল তাহার বদন ! 
এখন হয়েছে মা”র সে সুখ মলিন! 
মন-ছুখে পরেছেন তিমির বসন ! 
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১৬. 
হায়, জননীর হেন বিষণ দশায়, 
কতু কি প্রফুল্প রয় সন্তানের মন ? 
যেমন বিছ্যৎ খেলে মেঘের মালায়, | 
বিমর্ষ যেজাজে বুদ্ধি খেলে কি তেমন? 
ৃ ১৯৭ 
অধীনতা-পিঞ্জরেতে পোরা যেই লোক, 
এক রস্ভি জায়গায় সদ! বাধা থাকে, 
প্রতিভ1 কি তার মনে প্রকাশে আলোক ? 
পাশ না ফিরিতে চারিদিকে খোচা ঠ্যাকে । 
১৮ 
স্বাধীন দেশের লোক* স্বাধীন অস্তর, 
অবাধে ছুটায়ে দেয় বৃদ্ধি আপনার, 
ঘরে বোসে তোলপাড় করে চরাচর, 
যে বাধ। বিষম বাধা, তা নাই তাহার । 
১৪) 
এ দেশেতে বুদ্ধিমান্‌ যাহার! জন্মান্‌ 
তারাই পড়েন এসে বিষম বিপদে ; 
নাই হেথ। তেমন ফালাও রঙ্গস্বান, 
তিমি কি তিষ্ঠিতে পারে স্ুড়িখাড়ি নদে ? 
শু 
রাজত্বের স্থিরতর শাস্তির সময়, 
রণপ্রিয় সেন যদ্দি শুধু বোসে থাকে, 
বোসে বোলে যেতে উঠে ঘটায় প্রলয়, 
আপনার! খুন্‌ করে আপন রাজাকে । 
২১ 
তেমনি তেজাল বুদ্ধি না পেলে খোরাক্‌, 
গুষে গুমে আলে জোলে ঝবাকে একফেবারে-_ 
ধার বুদ্ধি তাহাকেই ক'রে ফেলে খাক্‌ ১ 
বিমুখ ব্রক্গাস্্র আসি গস্ত্রীকেই মায়ে ! 
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২২ 
অহে। সে সময ভার ভাব ভয়ঙ্কর ! 
বিষ গভীর মুর্তি, বিভ্রান্ত, উদাস, 
কি যেন হইয়া! গেছে মনের ভিতর, 
বাদলে আবিল যেন উজ্দ্রন আকাশ ! 
৩ 
নযন রয়েছে স্থির পৃথিবীর পানে, 
তেমনি উদার জ্যোতি আর তার নাই, 
চুক ভেঙে ভেঙে পড়ে এখানে ওখানে, 
সদা যেন জাগে মনে পালাই পালাই । 
২.৪ 
হা তুর্ভাগা দেশ ! তব যেসব সম্তভান 
উজ্জ্বল করিবে মুখ প্রতিভ।-প্রভাষ, 
বেঘোরে তাহারা যদি হারান্‌ পরাণ, 
জানিনে কি হবে তবে তোমার দশাষ ! 
৫ 
ষে অবধি স্বপনের মাযাময়ী পুরী, 
ছেড়ে এসে পডেছি যথার্থ লোকালযে, 
সে অবধি আমার সস্তোব গেছে চুরিঃ 
সদ! এক তীক্ষ আল! অলিছে হদয়ে ! 
৮৪, 
উথলিছে ভয়ানক টিস্তা-পারাবার, 
তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যত দূর যাৰ, 
আধার আধার তত কেবল আধার, 
ধাদাষ কানার মত কুল হাতড়াই ! 


ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যের চিস্তা-নামক 
প্রথম সর্প 





দ্বিতীয় সর্স 
আ্নহ্ুভ্হ-্্পম্নি 


“বিফোরিবাহ্চানবধারণীক্স- 
মীদৃক্তম্পা! রূপমিলভ্তরা! ব! |” 
_-কালিদাস 


ন্ট 
একি এ, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার ! 
অসীম আকাশ প্রায় নীল জল-রাশি'ঃ 
ভয়ানক তোলপাড়, করে অনিবার, 
সুহুর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রালি ! 
শু 
আগু পাছু কোটি কোটি কি কলোল-মাল। ! 
প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আসে + 
উঃ কি প্রচ রব ! কাণে লাগে তালা, 
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ! 
খু 
তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি, 
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায়; 
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি, 
ঝড়ের সঙ্জেতে যেন ছুটিয়। বেড়াক্স ! 
গু 
সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই, 
ঝরঝর নিরভ্তর লাগে বুকে মুখে; 
ব্রঙ্গাণ্ডের বায়ু যেন হয়ে এক ঠাই, 
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে | 


নিসর্গ-সমন্দর্শন 
উড়িতেছে ফেনা সব বাতাসের ভরে, 
ঝকৃঝোকে বড় বড় আয়না মতন; 
আহামরি ও সবার ভিতরে ভিতরে, 
এক এক ইন্দ্রধ্ন সেজেছে কেমন ! 
১ 
যেন এর। সসম্ত্রমে শুন্যে বেড়াইয়া, 
দেখিতেছে জলধির তুমুল তাড়ন ১ 
যেন সব সুরনারী বিমানে চাপিয়া, 
ভয়ে ভবে হেরিছেন দেবাক্মর-রণ । 
৭ 
ফরফর-নিশান চলেছে পো তশ্রেণী, 
টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায়; 
হাসিমুখী পরী সব আলুখালু বেণী, 
নাচস্ত ঘোড়ায় চস্ড়ে যেন ছুটে যায়। 
চ 
আপনার মনে ওহে উদ্দার সাগর, 
গড়াযে গড়ায়ে ভুমি চলেছ সদাই ; 
প্রাণীদদের কলরবে পোর' চরাচর, 
কিন্ত তব কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই । 
৪ 
আহ! সদাশয় সাধু উদার অস্তরে? 
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন! 
জনতার কলকলে তাহার কি করে? 
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল-সাধন। 
৩ 
কেন তুমি পুণিমার পূর্ণ সধাকরে, 
হেরে যেন হয়ে পড় বিহ্বলের প্রায় ? 
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্‌ রস-ভরে? 
হৃদয় উত্ুলে কেন চারিদিকে বায় ? 


৩ 
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১১ 
অথব! কেনই আমি জ্ধাই তোমায়, 
কান্ব না অমন হয় প্রিয়-দরশনে ! 
ভালবাপা এ জগতে কারে ন৷ মাতায়, 
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে ?” 
১২. 
যখন-পুণিমা আসি হাসি হাসি সুখে, 
উল হৃদয় পরে দেয় আলিঙ্গন; 
তখন তোমার আর সাম! নাই স্থুখে, 
আহলাদে নাচিতে থাক খেপার মতন । 
১৩ 
বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার, 
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানা তর; 
গল ধরাধরি করি ফিরি অনিবার, 
টস্লে ট*লে ঢ*লে ঢলে খেলে মনোহর । 
১৪ 
বেলার কুক্ছম বনে পশিয়ে কখন, 
সর্ববা্গ ভুভূ'রে করে তার পরিমলে, 
ভারে ভারে আনে স্কুল চিকণ চিকণ, 
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে । 
৯ 
হয়তো! হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর, 
তরঙ্গের প্রতি ধায় অস্থরের প্রায়; 
ভয়ানক দাপাদাপি করে পরস্পর 
পরস্পর ঘোর থোষে বিশ্ব ফেটে যায়। 
১ 
তবে কোলাহুলময় কলোপলের মাঝে, 
ছোট ছোট স্বীপ সব বড় স্থুশোভন ; 
যেন কলরবপুর্ণ মানব-সমাজে, 
আপনায ভাবে ভোর এক এক জন। 
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৭ 
কোনটীতে নারিকেল তরু দলে দলে, 
হালী-শেঁথে দাড়ায়েছে মাথায় মাথায় 
তাহাদের মলোহর ছায়াময় তলে, 
ধবল ছাগল সব চরিয়1 বেড়ায় । 
৯৮৮ 
কারে! পরে ঘেরে আছে ভয়ক্কর বন, 
করিছে শ্বাপদ-সংঘ মহ কোলাহল, 
নিরস্তর ঝর্‌ ঝর্‌ নিঝর পতন, 
প্রতিশব্দে পরিপুর্ণ গগন-মণ্ডল । 
৬১ 
কোনটির তীরভূমে জল-স্বল জুড়ে, 
জাগছে কঠোর মুর্তি প্রকাণ্ড ভূধর * 
খাড়। হয়ে উঠে গেছে মেঘরাশি ফুঁড়ে, 
ঈাড়াইয়ে যেন কোন €ত্য ভয়ঙ্কর ! 
স্‌ 
কেহ যদি উঠি তার সুচ্যগ্র শিখরে, 
হেট হয়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার, 
না! জানি কিহয় তার মনের ভিতরে! 
কে এমন বীর, বুক নাহি কাপে যার? 
২১ 
কোনটি ব! ফল-ফুলে অতি সআুশোভন, 
নন্দ্নকানন যেন স্বর্গে শোভ। পায়, 
সম্ভোগ করিতে কিন্ত নাহি লোক-জন, 
বিধবা-যৌবন যেন বিফলেতে যায় ! 
২২ 
পর্যটক অগ্নিবৎ মকুভূমি-মাঝে, 
বিষম বিপাকে পণ্ড়ে চাকিদিকে চায়, 
দুরে দুরে তরুময় ওয়েমিস্‌ সাজে, 
প্রাশ বাচাবার তরে ধেয়েযাক় তায়। 


৯ 
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৮২০ 
তেমনি তোমার তোড়ে পড়িয যাহারা, 
পোতভগ্ল জলমগ্ন ব্যাকুল-পরাণ, 
তরঙ্গের বাপটেতে ভযে জ্ঞানহার1 ; 
তাদের এ সব দ্বীপ আশ্রয়ের স্থান | 
২৪ 
তোমারি হৃদযে রাজে ইংলগু স্বীপ, 
হরেছে জগৎ-মন যাহার মাধুরী ; 
শোভে যেন রক্ষকূল উজ্জ্বল প্রদীপ 
রাবণের মোহিনী কনক লক্কাপুরী। 
২৫, 
এ দেশেতে বঘ্ুবীর বেঁচে নাই আর, 
তার তেজোলম্ষ্ী তার সঙ্গে তিরোহিত। ! 
কপটে অনা”সে এসে রাক্ষস দুর্বার, 
হবিক্জাছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা । 
২৬ 
হা! হা! মাত, আমরা অসার কুসস্তান, 
কোন্‌ প্রাণে ভূলে আছি তোমার যন্ত্রণা ! 
শব্রগণ ঘেরে সদা করে অপমান, 
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নযন! ! 
৪ 
যেন ভুমি তপোবন-বাসিনী হরি নী, 
দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাস্রের চাতরে, 
ধুক্‌ ধুক্‌ করে বুক্‌, থরথর প্রাণী, 
সতত মনেতে ভ্রাস কখন্‌ কি করে! 
২৮ 
ধাড়ায়ে তোমার তটে হে মহা জলধি, 
গাহিতে তোমার গান, এল এ কি গান ! 
যে জাল! অন্তর-মাঝে জলে নিরবধি, 
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান | 
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৪১ 
গড়া ও, গড়া ও, তুমি আপনার মনে ! 
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়, 
তোমার উদার ন্ধপ হেরিষে নয়নে, 
জুড়াক্‌ এ অভাগার তাপিত হৃদয়! 
১ পু. 
ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে, 
বিশ্ময-আনন্দ-রসে আলোড়িতে মন ; 
অখিল ব্র্ধাণ্ড আছে তোমার ভাগ্ারে, 
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ ৷ 
৩১ 
কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ, 
কোথাও তিমিরময় দেদার আধার, 
কোথা ও জ্বলন-জাল। জ্বলে দপ. দপ,, 
সকল স্থানেই তুমি অনস্ত অপার ! 
৩৭ 
কলের জাহাজে ছোড়ে মানব সকলে, 
দভ্ত-ভরে চোকে আর দেখিতে না পায়; 
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে, 
যা খুসি করিতে পারে, কিছু না ভরায়। 
খট৩ 
কিন্ত তব ভ্রক্ষেপের ভর নাহি সয়; 
একমাত্র অবজ্ঞার কটাক্ষ-ইঙ্জিতে, 
একেবারে ভ্রিদ্ুবন হেরে শৃন্তময়ঃ 
কাত. হযে শুয়ে পড়ে জাহাজ সহিতে । 
৩১৪ 
চতুদ্দিকে তরঙ্গের মহা কোলাহল, 
ওঠে মাত্র আর্তনাদ তুই একবার, 
যেমন ঝড়ের সঙ্গে ওঠে বনস্থলে, 
ভয়াকুল কুররীর কাতর চীচ.কার। 


১৪ 
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৯০৬ ধু 
ছুই এক বার মাত্র ভুড়. ভুড়. করে, 
মুহুর্তে মিলায়ে যায় বুদ্বদের প্রায় ; 
মাটির পুতুল ছোড়ে ভেলার উপরে, 
জনমের মত হায় রসাতলে যায় ! 
৩৬ 
পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ, 
এশর্য্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ! 
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ, 
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল! 
৩৭ 
দেনের হূল্লভি লঙ্কা, ভূন্বর্গ ্বারকা, 
কালের ছুজয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ! 
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারক, 
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিষেছে এখন ! 
৩৮ 
কিন্ত সেই সর্বজয়ী 'মহাবৰল কাল, 
যার নামে চরাচর কাপে থরহরি ! 
আপনার জয়-চিহত, যুঝে চিরকাল 
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি । 
৩৯১ 
সত্যবুগে আদি মন্থ যেমন তোমায় 
হেরেছেনঃ হেরিতেছি আমিও তেমন » 
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়, 
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন । 
গ্রিড 
ন! জানি ঝড়ের কালে হে মহাসাগর, 
কর যেকি ভয়ানক আকার ধারণ । 
প্রলয়-প্রকুগ্ড সেই মুন্ণি ভয়ঙ্কর, 
ভেবে বিচলিত প্রায় ছইতেছে মন ! 
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৪৬ 
যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্থরে, 
ততই বিশ্মঘ-রসে হই নিমগন $ 
এমন প্রবাণ্ড বাগ যাহার উপরে, 
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন । 
৪২. 
আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল 
সহসা সকল জল শোষেন চুন্বকে; 
কি এক অলীমতর গভীর অতল, 
আচঘিতে দেখা দেষ আমাব সম্মুখে । 
৮৩ 
কি ঘোব গজিষা ওঠে প্রাণী লাখে লাখ । 
কি বিষম ছট্ফটু ধঙ্ফড. কবে? 
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয! দো-ফাক, 
সমুদায জীব-জন্ত পড়েছে ভি তরে | 
৪8৪ 
কোলাহলে পুরে গেছে অখিল সংলাব, 
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত ; 
আর্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদাব, 
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত । 
৪৫. 
আমি যেন কোন এক অপুর্ব পর্বতে, 
উঠিধ? দ্াডায়ে আছি সর্বোচ্চ চুড়ায় ; 
বালুময় ঢালুভাগ পদমুল হ'তে 
ক্রমাগত নেমে গিষে মিশেছে তলায । 
৪ 
ধুধু করে উপত্যক অতল অপার, 
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে 
করিতেছে হুড়াছড়ি ঘোর খুধমার ; 
মরীয়। হইয়। যেন মেতেছে সমরে ! 


১৬ 
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৪5৭ 
ফেরে! গে। ও পথ থেকে কল্পনানুন্দরী, 
ওই দেখ যাদকুল নিতাস্ত আকুল, 
ঠায় মার। যায় ওরা মরুর উপরি, 
হেরে কি অস্তর তব হয়নি ব্যাকুল? 
৪৮ 
সেই মহা! জলরাশি আন ত্বর1 ক'রে, 
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার । 
অমৃত বধিয়! যাক ওদের উপরে ) 
শান্তিতে শীতল হোক সকল সংলার ! 
৪৬৯ 
এই যে ্ীড়াষে পুন সেই কিনারায় ! 
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি ! 
উদার সাগর, দাও বিদাষ আমায় ! 
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি। 


ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে সমুদ্র-দর্শন- 
নামক দ্বিতীয় সর্গ 


ততায় সর্গ 
শবীন্্াত্জ্যা 


“কে ও রণমাঝে কার কুলকাষিনী, 

করে অসি, মুক্তকেশা, দৈত্যকুলনাশিনী ! 
শুস্ত বলে নিগুত্ত ভাই, আর বরণে কাজ নাই, 
যে দিকে ফিরিন্ন! চাই হেরি ঘোররূপিণী !"” 


--উত্তট গীত 


৯, 
অযোধযা-নিবসা এক শ্রোত্রিয় ব্াঙ্ছগপ 
কাশীতে ছিলেন এসে জীবিকার তরে, 
সঙ্গে ছিল বাড়'র নফর এক জন, 
বড়ই মমত্ব তার ভাহার উপরে । 
ম্ 
একদা সাষান্ছে মশিকণিকার ঘাটে, 
করিতেছিলেন মুখে ু-বায়ু সেবন ও 
দিনমণি কুলে ঝুলে বসিছেন পাটে $ 
সন্ধ্যার লোহিত রাগ রঙ্জিছে গগন ! 
ষ্ত 
হঠাৎ জাগিল মনে স্বদেশ? শ্বঘর, 
বন্ধুজন, মিআ্বগণ» শ্রিয় পন্লিবার + 
প্রিয়া সনে দেখ! নাই পঞ্চ সম্বৎসর, 
না জানি কি দশ! এবে হয়েছে তাহার ! 
রি 
হায় রে কঠিন বড় পুরুষের প্রাণ ! 
অনায়াসে ফেলে আমি সাধবী রষণীরে, 
বিদেশে পড়িয়ে কৰি অর্থের ধেয়ান, 
থে খাই পরি, ভ্রমি সুরনদী-তীরে | 


০ 
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গ 
বডই কাতর হুস্ল অন্তর ভাহার, 
বিশ্বের কিছুই আর ভাল নাহি লাগে, 
আপনারে ধিকফার দেল বার বার, 
শ্রিষার পবিভ্র মুখ মনে শুধু জাগে। 
রি 
নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত প্রা এলেন বাসায, 
সার! রাত হোলোনাক নিদ্র! আকর্ষণ, 
শ্বশুর-আলয হতে আনিতে জাযায়, 
করিলেন প্রাজঃকালে ভূত্যেরে প্রেরণ । 
৭ 
কাশী থেকে সেই স্কান সপ্তাহের পথ, 
অবিশ্রামে চলে ভৃত্য গদগদ চিতৈ, 
উত্তরিল সাত দিন না হইতে গত, 
বধূ ঠাকুরাণীদের বাপেব বাড়ীতে | 
চা 
তারে দেখে ঝাডীস্ুদ্ধ আনন্দে মগন, 
পবাণ পেলেন ফিবে বিযোগিনী সতী, 
বহিল শীতল অশ্রু, জুভাল নযন, 
ছবখিনীরে স্মরেছেন শপ্রিষ প্রাণপতি | 
১১ 
জনক জননী ভার, যতনে* আদরে, 
করিলেন পথ-শ্রাস্ত দাসের সৎকার ; 
বসিলে সে ঘুস্থ হয়ে পানাহার পরে, 
স্বধালেন জামাতার শুভ সমাচার । 
১৩ 
কহিল সে প্প্রভুর্ীমম আছেন কুশলে,” 
আন্র তার সেখানেতে আসা যে কারণে 
শুনিয়ে হলেন গার। সন্তষ্ঠ সকলে ১ 
পাঠালেন পর ছিনে কম্তে তার সনে ॥ 
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৭ 
কর্রীকে লইয়ে সাথে কৃতজ্ঞ নফর, 
পথে করি যথাযোগ্য শুশ্রব! তাহায়, 
পদ্ব্রজে চলি চলি অগ্ভাহের পর, 
দিনাস্তে পৌছিল আসি কাশীর সীমায় । 
১২ 
কতই আনন্দ হ”ল দু-জনের মনে ! 
এত যে পথের ক্রেশে শ্রাস্ত ক্রাস্তঃ ক্ষীণ, 
তবু যেন বাড়ে বল প্রতি পদার্পণে, 
হদ্দ আর মধ্যে আছে ক্রোশ ছুই তিন। 
১৩) 
হঠাৎ পশ্চিমে হল মেঘের উদষ, 
একেবারে হুহু কোরে জুডিল গগন ; 
উঠিল ঝটিক1 ঘোর প্রচণ্ড প্রলষ, 
কল কল করিযে উড়িল পক্ষিগণ । 
১৪ 
ধকৃ ধক দশ দিকে বিছ্যতের ঝলা, 
ক্কড. 'অশনির ভীষণ গর্জন, 
মম্মড. ভঙ্গে পড়ে লক্ষ বুক্ষ-রল।, 
ছটাচ্ছট্‌ বৃষ্টি শিল। বাটুল বর্ষণ ! 
৯ 
দেখে সে প্রলয কাণ্ড ভূত্য হতজ্ঞান, 
কিবূপে কত্রীকে লয়ে উত্তরিবে বামে, 
ভেবে আর কিছু তার লা পাষ সন্ধান, 
মাথ। ধোরে বসিল সে প্রাস্তরের ঘাসে । 
১৬ 
ব্যাকুল হেরিয়ে তারে ধীর! ধৈর্য্যবতী 
কহিলেন-__“কেন তুমি হইলে এমন, 
উঠ বেটা, ভয় নেই, চল করি গতি ! 
এ বিপদে তারিবেন বিপদতারপ ?” 


স্গ 
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সপ্দ্‌ 
হয়েছিল নফর চিস্তিত ধার তরে, 
তাহার্ি মুখেতে শুনি প্রবোধ-বচন, 
দ্বিগুণ বাড়িল বল হাদম্ ভিতরে, 
ধাড়ায়ে করিল কোশে কোমর বন্ধন । 
শী 
শ্চল মায়ি ঠাকুরাণী ! চল যাব আমি, 
ঝঞ্চা-ঝটিকারে করি অতি তুচছ-জ্ঞান ; 
চাহিয়ে আছেন পথ আপনার স্বামী * 
তার তরে দিতে হঃলে দিই আমি প্রাণ 1” 
"১ ৪9 
পরস্পর উৎসাহে উৎ্সাহি পরস্পরে, 
ঝড়ের সঙ্গেতে বেগে করিল পয়াণ, 
দৃকৃপাত নাই সেই তুর্য্যোগ উপরে, 
অটল মনের বলে মহা! বলবান্। 
৮ 
যেরূপ বীরের ন্যার়"করিছে গমন, 
পথ হারাইয়ে যদি নাহি পড়ে ফাদে, 
অবশ্য এ রাত্রে পাবে প্রভু-দরশন ; 
বোধ করি বিধি বুঝি সাধে বাদ সাধে। 
২১ 
যে প্রকার মরুতভূমে মায়! মরীচিকা 
ভুলায়ে পখিকে ফেলে বিষম ফাপরে, 
সেইরূপ অন্ধকারে বিত্যুৎ-লতিকা। 
ইহাদের দিশেহারা করিল প্রান্তরে | 
২২. 
এইমাজ্র আলো, এই ঘোর অন্ধকার, 
মাঠেতে বেভায় ঘুরে চোকে ধাদ। লেগে, 
অটল সাহুসী-ঘ্বয় নিতান্ত নাচার ! 
ততই বিপাকে পড়ে যত যায় বেগে । 
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২৩ 
যতই হয়িছে ক্রমে যামিনী গভীর, 
ততই বাদল-বেগ যাইতেছে বেড়ে ; 
তোল্পাড়. ব্রিভুবন, ধরিত্রী অধীর, 
প্রকুপ্ত নিয়তি যেন আসিতেছে তেড়ে ! 
২৪ 
মানুষের বুকে আর কত ধাক্কা! সয়, 
যুঝে যুঝে এলাইযে পড়িল তাহার! ; 
নিভয় হাদয়ে হ'ল ভয়ের উদয়, 
ক্ষণপরে সেই স্থানে প্রাণে যাবে মারা ! 
২ 
অহহ মনের সাধ মনেই রহিল ! 
দেখ! আর হলোনাক প্রিয় প্রভু-সনে, 
প্রা ভার কাছে এসে তাহার মরিল, 
তাহ। তিনি জ্ঞাত নন এখন শ্বপনে ! 
৬ 
“ওহে ক্রুদ্ধ ভূতগণ, প্রাণ নেবে নাও ! 
রণস্থলে জান্‌ দিতে মোরা নাহি ভরি ; 
প্রার্থনা, এ বার্ড গিয়ে প্রকে জানাও ! 
রয়েছেন চেয়ে তিনি আশা-পথ ধরি ।” 
২৭ 
নিবাদের শরাহত ফুরঙের প্রায়, 
জীবনে নিরাশ হয়ে চায় চারি ভিতে ; 
এক বার ঘুরে পড়ে, আর বার খায়, 
সহসা! আলোক এক পাইল দেখিতে । 
০ 
বোধ হয় জনে ঘুরে, ঘরের ভিতরে, 
বায়ে কেপে কেপে যেন ডাকিছে নিকটে ; 
ধাইল সে দ্বিকে তার! উৎন্গুক অন্তরে, 
নৌকাডুবি লোক যেন উঠে আসে তটে । 


৩ 
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২৯ 
যে ঘরের আলে! সেই, সেট! থান1-ঘর, 
চ্যারাকেতে সল্‌্তে জলে টিনের লেঙ্টানে ৮» 
চার জন লোক বসে তকৃতার উপর, 
খাটিয়ায়.দেড়ে এক গুডসগুভি টানে । 
৩ 
কেলেমুস্থি, বেঁটে, ভুড়ে, চোক কুৎ্কুণ্ 
ঘাড়ে-গর্দানেতে এক হাস্ফাস্‌ করে, 
ভালুকের মত রোঁয়াঃ যেন মাম্দে। ভূত, 
নবাবের ঢঙে বসে ঠমকের ভরে ॥ 
৩১ 
বেঁকান জাম্দানি তাজ. শিরের উপর, 
গাল-ভর! পান, পিকৃ দাড়ি বয়ে পড়ে, 
লতেছেন উৎকোচের'হিসাব পত্র, 
মুখেতে না ধরে হাসি, ঘাড় দাড়ি নড়ে। 
৩২. 
এমন সমক্সে সেথা পোছিল ছ-জন, 
সর্বাঙ্গ সলিলে আর্র* শ্বাসগত প্রাণ, 
বলিল, প্রক্ষ গে! ! মোরা নিলেম শরণ, 
মনে নাহি ছিল আজি পাব পরিক্রাণ |” 
৩৩) 
দেখ! মাত্র হি-হি কোরে সবাই হাসিল, 
কেহই দিল না কাণ করুণ কথায়, 
থানার বাহিরে এক ভাঙা কুঁড়ে ছিল্দ, 
হুইল হুকুমজারি থাকিতে তথায় । 
৩৪ 
তখনে৷ দেয়ার ভাব রয়েছে সমান + 
কুঁড়েতে বিরক্ত হয়ে গেল ছ-জনায় £ 
কাপড় নিংড়িয়েঃ সেই জল করি পান, 
ভিতরে শুলেন কর্রী, নফর দাওয়ায় £ 
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৯১০৫ 
শোৰ! মাত্র শিথিলিয়ে আসিল শরীর, 
পর ক্ষণে হল ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ + 
এত যে ঝড়ের তোড়ে নড়িছে বুণটীর, 
তবু তাহে একটুও নাহিক চেতন । 
৩৩৬ 
এইক্াপে ছুই জনে গভীর নিদ্রায় 
অভিভূত হয়ে পোড়ে আছে ধরাতলে, 
সজোল্ে বাজিল লাথি নফরের গায়, 
পড়িল হাটুর চাপ চেপে বক্ষম্থলে ৷ 
৩৭ 
চম্কে ভূত্য গৌ-গে! কোরে নয়ন মেলিল, 
দেখিল চেপেছে এক অস্ত্রধারী £দেড়ে » 
ধড়, যড়, কোরে তারে আছাড়ে ফেলিল, 
দাড়াল ঘোরায়ে লাঠি প্ীরৃ-দ্বার বেড়ে । 
৬০ 
চেস়্ে দেখে সেই সব থানার নচ্ছার, 
বলেতে পশিতে চায় ঘরের ভিতরে ॥ 
কারো! হাতে আলো, কারো লাঠি তরওয়ার ! 
হানিতে উদ্যত অস্ত্র তাহার উপরে । 
৩৪১ 
“রহ রহ” বোলে ভূত্য হাকাইল লাঠি ; 
লাঠি খেয়ে আওয়ান্‌ গু'ড়ে হয়ে গেল, 
দেখে তাহ ছরাত্বার। শক্ত বক্স আটি, 
চারিদিকে ঘেরে একেবারে ধেয়ে এল । 
৪9৩ 
যুঝিতে লাগিল দাস মহ]! পরা ক্রমে, 
“উঠ মারি, রহ ডাকু,»” ঘন ঘন হাকে, 
লাফায়ে লাফায়ে বেগে ছর্জন আক্ষমেঃ 
চৌ-চোটে ধড়াছড়, শুবে লাঠি ঝাকে । 


ব্ঠ 
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৪১ 
হঠাৎ বাজিল বুকে অস্্ খরশাণঃ 
ঠিকরে পড়িল এসে ঘরের দ্বারেতে $ 
প্বার জন্তে মরি, তারে রক্ষ ভগবান্‌ । 
কেরে এ পাপেরা--” কথা রহিল সুখেতে । 
| ৪২. 
কোলএহলে নিভ্রা-ভঙ্গ হইল নারীর, 
দেখিলেন সেই সব ছরস্ত ব্যাপার, 
লিল ক্রোধান্সি হৃদেঃ কাপিল শরীর, 
গ*্জে উঠে ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার । 
৪৩ 
সিংহী যদি গুহামুখে শিকারীকে দেখে, 
যে প্রকার বেগে এসে করে আক্রমণ, 
হুহক্কারে বীরাঙ্গন! ছটে কুঁড়ে থেকে, 
অস্ত্র কেড়েঃ করিলেন দেড়েকে ছেদন । 
৪৪8 
এক চোটে মুণ্ড তার হু”্ল ছুই চীর, 
খিচিয়ে উঠিল দাত চিতিয়ে পড়িল, 
ধড়ফড়. করে ধড়, নিকলে রুধির, 
ভিস্তির মতন পণ্ড়ে গড়াতে লাগিল । 
৪৬ 
যারা ছিল, ছুট ফিল বাচাইতে প্রাণ, 
তাড়িলেন যুক্তকেশী পিছনে পিছনে, 
মাঝ-পথে করিলেন কেটে খান্‌ খান্‌ 
লাগিলেন চীৎকার করিতে ক্ষণে ক্ষণে । 
৪৬ 
সে সময়ে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে সকল, 
পূর্ব্ব দিফে হইতেছে অরুণ উদয়, 
ধরেছে প্রশান্ত ভাব ধর়ণীমগ্ুল, 
যেন ভারি তয়ে বায ধীপ্প হয়ে বয়। 
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ন্‌ 
চীৎকারে ভাঙ্িল লোক কলকল শ্বরে, 
দেখিল মাঠেতে কাট ছর্জন ক-জনে, 
রক্ত-রাঙ্গ নারী এক, তরওয়ার করে, 
শবের উপরে চেয়ে গবিবিত নয়নে । 
৪৮ 
দকলেরি ইচ্ছা তার জানিতে কারণ, 
সাহস না! হয় গিয়ে ক্ধাইতে তীয়; 
ভিড়েতে ছিলেন সেই শ্রোত্রিক্ম ব্রাহ্মণ, 
দ্ধরে থেকে চিনিলেন নিজ বনিতায় । 
৪৬১ 
ধাইলেন ভর্ধশাসে ভারে লক্ষ্য করি , 
হেরে সতী প্রিয় প্রাণপতিরে আসিতে, 
ধেয়ে এলে আলিঙ্গিয়ে রহিলেন ধরি ঃ 
লাগিলেন অশ্রজলে উভয়ে ভাসিতে । 


ইতি নিসর্গশ-সন্দর্শন কাব্যে বীরাঙগনা-নামক 
তৃতীয় সর্শ 


তূর্য সরস 


এব গা শ্বভক্ল 


“ব্যাপ্য স্কিতং রোদসী" 
-কালিদাস 


০ 
ওহে নীলোজ্ছ্ধল ব্ধপ গগনমণ্ডল 
অমেয় অনস্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার 
ব্রন্দের অণ্ডের অদ্ধ খণ্ড অবিকল, 
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার ॥ 
্ | 
তব তলে, এ গভ্ভঠর নিশীথ সময়, 
দেখ পশ্ড়ে আছি এই ছাদ্দের উপরে, 
জগৎ নিদ্রাভিভূতন, স্তব্ধ সমুদয়, 
ভে ভে1 করে দশ দিক, পবন সঞ্চরে । 
টি 
হেরিলে তোমার ব্দপ নিশীথ নিঞ্জনে, 
অপুর্ব আনম্দ-রসে উথলে হৃদয় $ 
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয় প্রিক্সধনে, 
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময় । 
গ 
অসংখয অসংখ্য তার! চোকের উপর, 
প্রান্তরে খগ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে, 
স্থানে স্থানে দীশ্তি দেয় নক্ষজআ্ম নিকরঃ 
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে । 


ক্র 
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৪ ৫. 
হালি-গাথ। ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার, 
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত $ 
যেন এক নিরমল নিঝরেব ধার, 
কুবিস্বত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত । 
১১ 
শৃন্তে শৃন্তে মেঘমালে নাচিযে বেড়ায, 
চঞ্চল চপলামাল। তব নৃত্যকরী 
যেন মানসরোবর-লহরী-লীলাগ্ 
উল্লাসে সম্ভরে সব অলকাহ্কন্দবী ॥ 
ন্‌ 
কোথা সে চন্দ্রমা তব শিব-আভবণ, 
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিন্ষপ, 
জগৎ জুড়ায যার শীতল কিরণ, 
বার সুধা লোলে সদ! চকোবী লোলুপ ! 
৮" 
ধরণী ছখিনী আজি তার অদর্শনে, 
স্তন্ধ হযে বসিযে আছেন মৌনবতী ; 
ডেকেছেন সর্বব-অঙ্গ তিমির বসনে, 
শ্রিষ পতি অদর্শনে সুত্বী কোন্‌ সতী ? 
১ 
প্রাতঃকালে জমি আমি প্রাস্তরের মাঝে 
আরক্ত অক্ণ ছট1 করিতে লোকন ॥ 
চক্রাকার বুক্ষাবলি চারিদিকে সাজে, 
তোমায মস্তক পরে করিয়া ধারণ । 
১৩ 
সে সময শোভ1 তব ধরে না ধবায, 
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয রতন কাঞ্চনে; 
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর চুলায়, 
নলিনা নিরখে ক্ধপ সহাস আননে । 


২৮ 
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৯ 
তোমার মেঘের ছায়া দিব! ছিপ্রহরে 
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাজে মনোরম ; 
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন একত্বরে-_ 
অযথা স্বানেতে যেন যমুনা-সজম | 
১২ 
বিকালে দাড়ায়ে নীল জলধর-শিরে, 
(তামার ললিত বালা ইন্দ্রধন্ন সতী ; 
থামায় সাস্বন1! কোরে বাদল বৃষ্টিরে, 
প্রেম যেন শাস্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি । 
১৩ 
কেতু তব দেখা দেষয কখন কখন, 
মনোহর অপরূপা শল্পকী আকার! ; 
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন, 
সর্বাঙ্গে মুকুতাময়ী (ফোয়ারার ধারা । 
১৪ 
চতুদ্ধিকে মহা মহা সমুদ্র সকল, 
লাফাযে লাফাষে ওঠে লোজ্ঘে জলধরে ; 
তোলপাড়, কোরে করে ঘোর কোলাহল, 
তোমার কফাছেতে যেন ছেলে-খেলা করে ! 
১%. 
ঘোর-ঘর্থর-গর্জ, উদ্গ্র অশনি, 
বেগ ভরে করে যেন ব্রন্মাণ্ড বিদার, 
দীপু হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি, 
কিন্ত সে নমিয়ে তোষ। করে নমস্কার । 
১৩ 
তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনভ্ত উদ্ভুরে, 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বৌ-বেৌ কোরে ধায়, 
কিন্ত যেন ভারা সব অগাধ সাগরে, 
মাছের ভিমের মত খুরিয়! বেড়ায়। 
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৯ 
কত স্কানে কত কত সমীর সাগব, 
নিরস্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে 
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর, 
তাকায়ে রষেছে যেন প্রলযের তরে । 
১৮ 
মাহুষের বুদ্ধিবেগ বিছ্যতের ছট।, 
তোমার মগ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রঞাকারে ; 
ভেদ করে হুর্ভেগ্ত তিমির ঘোর ঘটা, 
যা এসে সম্বখে পড়ে, কাটে খর ধারে ! 
পট) ৬) 
কিন্ত সে যখন ধাষ ভেদ্িতে তোমায, 
পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেষে আসে পাছু হোটে £ 
বুদ্ধি থাক! একতর বিপত্তির প্রাফ, 
অতি সুক্ষ কাটিতে উন্মাদ ঘোটে ওঠে । 
৮ 
অহে। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড তোমার ব্যাপার ! 
ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণ! ঃ 
এ বিশ্বে কিছুই নাই তাদৃশ প্রকার, 
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা । 
২১ 
ঈশ্বরের স্তায় তুমি ুম্ নিরাকার, 
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ » 
ঈশ্বরের হ্তাষ সব এশ্ধ্য তোমার, 
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন । 


ইতি নিসর্গ-সন্র্শন কাব্যে নভোমগুল- 
মামক চতুর্থ সর্শ । 


পঞ্চম সর্শ 
বিনকগাল স্্রভকম্বী 


১২৭৪ সাল, ১৬ই কান্তিক 


“ভীষণং ভীষণানাম* 
-- শ্রুতি 


ষ্ 
এ কিবে প্রলফষ কাণ্ড আজি নিশ।কালে ! 
সেই সর্বনেশে ঝড উঠেছে আবাব ; 
সমুদ্র উত্ুলে যেন ঘব্েব দেয়ালে, 
পড়িছে গঞজ্িষ! এসে বেগে অনিবার ৷ 
মই 
সোসো সোসো দমকের উপবে দমক, 
খখ.খভ. খাল] পভে, কোঠা ুদ্দাভ, 
মানবের আর্তনাদ ওঠে ভযষানক, 
লণ্ড-ভগ্ড চতুদ্ধিক, বিশ্ব তোলপাড়. | 
সঙ্গে সঙ্গে তেমন বুক্তির ঘোর ঘট, 
তত, কশারধাতি ছাতকে, ঘবে, ঘ্বাবে, 
উঠ কি বিকটতর শব্দ চটচট! ! 
হুলস্থল তুমুল বেধেছে একেবারে 1 
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গু 
যেন আজ আচম্ষিতে টত্য-দানা-দল, 
মত্ত হয়ে লাফাতেছে শুন্ত মার্গোপবে ; 
ভূমণ্ডলে ধরি ধরি, করি কোলাহল, 
ভাটার মতন নিষে লোফালুফি কবে । 
& 
প্রচণ্ড প্রতাপ তব দেব নভত্ান্‌ 
বুঝি আজ ধরাধাম যায ব্সাতল, 
সুর নব ক্ষ রক্ষ সবে কম্পমান্, 
ওলট পালট প্রা গগনমগ্ডল 
১০ 
সাধে কি দেকালে লোকে পুজেছে পবন, 
এব চেষে দেখিয়াছে তুমুল ব্যাপার, 
ভযষে আর বিস্মষে ঘৃলিষ! গেছে মন, 
স্তব্ধ হযে নমিষে করেছে নমস্কার । 
৭ 
শোলার মাহুষগুলো কম ঠেঁট! নয়, 
ফ।হুষ ছুটাতে চাষ তোমার হাদষে ; 
কোথা তার] ? আসক বাহিবে এ সময়ঃ 
দাডাযে দেখুক চেয়ে হতবুদ্ছি হয়ে । 
৮ 
ভাতে না দাভাতেই পড়িবে, মরিবে, 
রহিবে মনের আশা মনেই সকল ; 
হাব সেই আর্তরাৰ কে আর শুনিবে ! 
চতুদ্দিকে কেবল তোমার কোলাহল 
ঞ 
অহহ, এখন কত হাজার হাজার, 
চারিদিকে মহাপ্রাণী হারাইছে প্রাণ । 
এই শুনি আর্তনাদ এক এক বার, 
বৌ-বেৌ! শবে পুন তুমি পুরে দাও কাণ। 
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১ 
অনল তোমার বলে দ্বাউ দাউ ঘছে, 
সমুদ্রের লাফালাফি তোমারি কপায় 
চলে বলে জীব বৰ অন্থগ্রছে, 
তুমি বাম হ'লে সবে জীবন হারায় । 
৭ ১ 
বিচিত্র হে লীলা তব জগতের প্রাণ ! 
তুমিই না গভি গুড়ি কুত্থুম-কাননে 
পশিয়ে, রসিয়ে গাও প্রণয়ের গান, 
চুশ্বি চুখি ফুলকুল প্রফুল্ল আননে ? 
১২. 
তুমিই না শোকার্ডের বিজন কুটারে, 
কাতর করুণ স্বরে শোক-গান গাও, 
সদয় হ্বদয়ে তার অতি ধীরে ধীরে, 
নষনের তণ্ত অশ্রু মুছাইয়ে দাও !? 
১৩ 
তুমিই না ছেলেদের ঘুমের বেলায়, 
“ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী*” গাও কাণে কাণে» 
বুলাও ফুফুরে হাতে শুড়গুড়িয়ে গায়? 
তাতেই তাদের চোকে ঘ্বুম ডেকে আনে । 
১৪, রী 
আজি কেন হেরি হের্দ ভীন্ঘ*ঠ আকার, 
যেন হে তোর্ুলি ঘাড়ে চাপিয়াছে ভূতে, 
বাড়ী ঘব ছদ্াড়, কবিছ চু্ার, 
জীঘ-জস্ত ঠায় ঠায় ফেলিতেছ পুঁতে ! 
* & 
মধুর প্রকৃতি ধার উদার অন্তর, 
সহস! হেরিলে ভারে তুর্দাস্ত মাতাল, 
যেমন হুইয় যায় মনের ভিতর, 
তেমশি হতেছে ছেরে তোমার এ হাল । 





নিসর্গ-সম্দর্শন 
১১৬ 
শষ্ঈ আহ! প্রের়ণীর কোল আলো! করি, 
ঘুমায় আমার যাহ অদ্ধিনাশ মণি । 
খা রে পবন এই উগ্র সুধী ধরি, 
করে! না বাছার কাণে কোলাহল-ধবনি 
'তি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে ঝটিকার রজনী- 
নামক পঞ্চম সর্গ 





ষষ্ঠ সর্স 
বটিক্া-সতত্ঞাগপ 
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- লর্ড বাযরল্‌ 
৯ 
এই যে প্রেয়শী তৃমি বসেছ উঠিয়ে, 
চুপ, কোরে থাক, ঝড় বহিতেছে ঝড়, 
অবিন্‌ এখনো! বেশ আছে ঘুমাইয়ে, 
চমকিয়! উঠে পাছে করে ধড়ফড়, । 
২. 
“তাইতো। বেধেছে এ যে কাণ্ড ভয়ঙ্কর, 
হুতেছে ভূকম্প নাকি, কেঁপে কেন ওঠে 
দেয়াল দেরাজ শেজ করে থর্খর, 
হুলিছে কি বাড়ী-ঘর ঝড়ের বাংপোটে ?" 


বিহারীশাজ্গ-রচকাজস্তার 

তাহাই যথার্থ বটে, ভৃকম্প এ নর ; 

যেই মাত্র বট্টকা' ঝড় আসে বেপদ্ডরে, 
অমনি আমুল বাচী প্রকম্পিত হয়, 

ঘর ঘার জানলা আন্ল। খখ খর করে । 

| 

খাটে শুয়ে আছি, দেখ, বন্ধ আছে ঘর, 

তবুও ছুলিছে খাট লইয়ে আমায় + 
বেশ তো রয়েছি যেন বজরার ভিতর, 

ঢল চল করে তরী লহরী-লীলায় ! 

এ 

“আশ্বিনে ঝড়ের দিনে ছপ্পুর বেলায়, 

ছলে উঠেছিল সব শুধু এই পাকে + 
ঘভাবিলেম তথন ছব্সিছে কল্ধনায়, 

যথার্থ হুলিলে কোঠা! কতক্ষণ থাকে ৷ 


১৫ 
গ। & 


“লে ভ্রম সম্পূর্ণ আজ ঘুচিল « $ 
স্ছুল ছিলোলে দোলে যেন, 
শ্রচগ্ু বাত্যার ধাক্কা! থেয়ে অনিকার 
ভূধর অবধি পারে হালিতে তেমন |” 
৭ 
লেখে দাও ভব, ভৃষ কোন্‌ ছার, 
ভূতের বে ভাগ বাছিছে এই ঝভ, 
সেই ভাগ অবশ্য কাশিছে বাকবায় ; 
, আশে কি বাড়ী-খর কতর ধড়ফন্ড.? 
ষ্” 
স্লত্যি না জামাল, এ তামাষা এ্রল ক্ষিলে ! 
কিস! বক্ষে বাড়ী যায় হুল প“ক্ষে মরে, 
সে কিনা তত তরী, দেজ্দাকে হাসিতে, 
আনছ্ছে ভালিত্ছ বলি তান্গাার ভিজরে 1” 


নিঙ্গর্গ ন্দর্শন 


সি 
ছুলুক উড়ুকু আর, তাহে ক্ষতি নাই, 
কিছুতেই তোমার কাপে ন। যেন্য কুক ; 
কাকুতি মিনতি ভাই শুনিতে ন! চাই, 
নাহ্ছি ফেন কোরে বোস কাচুমাছু সুখ । 
১৩ 
বহুকৃ বহুকু বাত্যা আপনার মনে, 
এস শ্রিয়ে” মোরা কোন অন্ত কথা কই; 
জলে কিছু পড়ি নাই, পশি নাই ৰনে, 
ঘরের, ভিতরে কেন ভগ্ষে ম'রে রই ? 
১৯ 
কি তয আমার, আমি তোমার সঙ্জিবী, 
তুষি যা করিবে নাথ, তাহাই কক্সিৰ ? 
নেমে যেতে চাও, চল নামিব এখনি ; 
এখান্ন' বসিয়ে থাক, বসিয়ে ক্কিক |” 
খু 
দেখিতেছি, মনে ভুক্দি'পা্য়াহু ভয় 
আমার কথায় আছ কান্ড ধৈর্য! ধরি, 
খক্‌ ধক ঘন ঘন নভ্ডিছে হৃদয়, 
নিশ্খানস পড়িছে দীর্থ উপক্রি পরি । 
১৩ 
“এ ভয় কেবল নর আপনার তবে 
ফেই আমি চেক ছেখি আবিনের পানে, 
বুকের ভিতর অআন্গি' ওঠে ছ্যা্ৎ ক'রে, 
এতেবারে কিছু আর থাকে নাক জ্রাণে | 
5 
“বাছারে বের হেছ্ে। অবিন্‌ আমর, 
বিভু জ্যাক বা কাছ দি হয় ঝাছ্িরে, 
,ঘোরঘটা কোজ্ে ঝড়ী শিরুরে ভেনার, 
গরজিয। রকহট ফেন। বেড়া ইচ্ছে চিরে !” 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
৯১৫ 
হা ভীরু, হইলে দেখি বিষম উতল!। 
গোল কোরে ছেলেটার ভাঙাইবে ঘুম্‌ ? 
যুক্তি কথ! বোঝ না; কেবল কলকলা', 
ঝড়ের অধিক তুমি লাগাইলে ধুম্‌। 
শুভ 
"আমি হে অবলা, তাই হইষাছি ভীতা, 
ভীতু বোলে কেন আর কর অপমান ? 
যে ঝড়ে পৃথিবী দেবী আপনি কম্পিতা, 
সে ঝড়ে আমার কেন কাপাবে ন! প্রাণ £ 
৯ ৭. 
“বল দেখি, এ দুর্জষ ঝভের সমষে, 
বোসে এই তেতলার টের উপর, 
কোন্‌ রমণীর ভয় হয না! ভাদয়ে ? 
কত কত পুরুষের কাপিছে অস্তব |” 
১৮" 
এবার দিয়েছ “দেখি কবিত্বেতে মন, 
চলেছে পদের ছট! কোরে গগ গড় ; 
আটিয়া উঠিতে আমি নারিব এখন ; 
সরন্ঘতী স্বজাতির পক্ষপাতী বড় । 
১৪১ 
“কবিরা অমন ঠেশ জানে নানা তর, 
যাহার যেটুকু পুঁজি নাড়! দেষ তার ; 
কেবল ভামিনা নহে গর্বে গরগর, 
পুরুবেরে! আছে সথ! বেতর ঠ্যাকার । 
হু 
শক্রমেই দেখ না! নাথ, বেড়ে গেল ঝড়, 
এখানে থাকিতে আর বল কোন্‌ প্রাণে; 
বুকেতে চেঁকির পাড় পড়ে ধন্ধড়, 
চৌদিকের ফোলাহলে তালা লাগে কাপে । 
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২.১ 
“ঝঝ ঝড়, ঝঝড়, ঝড়ের ঝঝঝড়ি, 
খখ,খড় খখড়. খাব.রেল্‌ খখ খড়ে, 
তত্তড়, ততড়. বুষ্টির তত্তড়ি, 
ছুদ্দ,ড়. দুছুড়, দেয়াল ছলে পড়ে । 
২২. 
“ভয়েতে আমার প্রাণ যাইছে উড়িয়া, 
আপত্তি করে! না আর দোহাই দোহাই £ 
ধীরে ধীরে অবিনিরে বুকেতে করিয়া, 
তড়বডভি নেমে চলে নীচেতে পালাই ।” 
২৩ 
রোসে। তবে একটু আর, থামো, দেখি দেখি, 
বাহিরে এখন সখি বিষম ব্যাপার ঃ 
বিপদ এভাতে পাছে বিপদেই ঠেকি, 
যেমন ঝড়ের ঝটকা, তেমনি আধার । 
২৪ 
কে জানে কি ভেঙে চুরে পড়িছে কোথায়, 
হয় তো প্রাচীর এসে পড়িবেক ঘাড়ে, 
নয় তে। উঠিব গিয়ে ইটের গাদায়, 
টাল্‌ খেয়ে ছেলেশুদ্ধ পড়িব আছাড়ে | 


৬ 
তার চেয়ে হেথা থাকা ভাল কি না ভাল, 


আপনার মনে তুমি ভেবে দেখ প্রিয়ে? 
লেঞ্টান নিকটে নাই, যাবেনাক আলো» 
বিপদ বাড়াবে বৃথা বাহিরেতে গিয়ে | 
ই 
আমরা তে! বসে আছি রাজার মতন, 
নুতন-শীথন দৃঢ় কোঠার ভিতর ; 
-মা জানি বহিছে বাত্যা করিয়া! কেমন, 
ছখীদের কুটীরের চালের উপর । 
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৭ 
আহা, তার! কোথা পিকে বাচাইবে প্রাখ, 
ছেলে পুলে নিয়ে এই ঘোর অন্ধকারে + 
এ ছুর্য্যোগে কে এসে করিষে পরিশ্বাশ; 
সফলেই ব্যতিব্যস্ত লয়ে আপনারে ! 
২৮ 
যাহার এখন ছায জাহাজে চড়িকা, 
সুরিতেছে সমুদ্রের তরঙ্গ-চভকে ; 
জানি না ফেমন করে তাহাদের হিয়া, 
এ ছুরস্ত ঝটিকার প্রচণ্ড দমকে ! 
৪ 
হয় তে! তোদের মাঝে কোন কোন ধীর, 
বসিয়া আছেন বেশ অটল হৃদয়ে * 
আমরা এখানে প্প্রিযে হয়েছি অস্থির, 
ক্ষণে ক্ষণে কাপে প্রাণ মরণের ভষে 1 
হট 
অধি ধীরা, কোথ! তব সে ধৈর্য এখন ? 
যার ধলে স্কির থাক বিপদে সম্পদে 
নিশি মাবে নিরাপদে দৃঢ় কর মন, 
অধীর হইলে ক্লেশ ঘাড়ে পদে পদে । 
৩১ 
অবিন্‌ আমারে! প্রাপ, প্রিষ বংশধর, 
অমঙ্গল ভাবিতেও ফেটে যায় হিয়ে £ 
ভাঙ্গিয়! পড়িবে ঘর উহার উপর, 
'আমি কি তা চুপ, কোরে দেখিব বসিয়ে ? 
৩২. 
আমর! এ ঘর পড়ে যদি মার! যাই, 
ওপারের সখাও সেথায় মারা যাষে ; 
ত্রিশুন্তে তাহারে! ঘর ঠেক1 ঠেশ নাই, 
কে স্তারে দেখায়ে ভয় সহজে নাখাবে ? 
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তোমারে দিদির দশ! দেখ দেখি ভেষে, 
তাদেরে! তো ঘরগুলি কম শৃন্যে নয় ; 
যদিও প্রাণের দায়ে ভয়ে যান্‌ নেবে, 
উপর পড়িলে নীচে জীষন সংশয় । 
৩৪ 
অমন মধুর, আহা! অমন উদার, 
প্রাণধন মিত্র সব যদি চ'লেযায়; 
জীর্ণারণ্য হবে তবে এ মুখ-সংষার ং 
কি লষে ধরিব প্রাণ বিজন ধরায়! 
৩৪৫ 


এক ভেকা হয়ে আমি বাচিতে ন| চাই, 
মরি যদি সকলের সঙ্গে যেন মরি; 

যত খুসি ঝোড., ঝড়ি। লাফাই বাপাই, 
মবীয়া মেজাজ মোর, “তারে নাহি ভরি ! 


৩৬ 


আশ্বিনে ঝড়ের* মাঝে জন্থিল অন্তরে 
নিসর্গের উগ্র মৃ্তি দর্শন লালসা ; 

সেই মহ! কৌতুহল সমাবেগ ভরে, 
বাটার বাহির হয়ে ধায়িস্থ সহসা । 


৩৭ 


উঃ যে প্রচণ্ড কাণ্ড হেরিছ্থ তখন ? 

কথায় বুঝান তাহা বড়ই কঠিন; 
চিন্তিতে নারিলে স্পষ্ট, কণ্ঠ পায় মন ? 

তাই পাকে সে কথা ভুলিনি এত দিন ! 


+ ১২৭১ সাল, ২*এ আব্গিন বেলা এগারটাজ সমর যে জার বড় আনত হইয়! বেল পাঁচটার 
পর শেষ হয়, তাহার নাম জান্দিনে বড়। 


£€৬ 
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৬৩৮৮ 
যেই মাত্র দাড়িয়েছি সদর রাস্তায়, 
দু-ধারে তুলিতে ছিল যত বাড়ী ঘর, 
হুড়মুড় কোরে এল গ্রাসিতে আমার ; 
বৌঁবে কোরে ইটে কাঠে ছায়িল অশ্থর ! 
৩৯) 
ছটিলাম উদ্ধখাসে গঙ্গাতটোদ্দেশে, 
পোডে উঠে লুটে লুটে ঝভের চক্কায, 
ক্রমিক পিছনে যেন তোডভে বান্‌ এসে, 
ফেনার মতন মোরে মুখে কোবে ধায। 
৭ 
মাথার উপর দিষে গড়াষে তখন, 
বৃষ্টি মেঘ ইট কাঠ একত্রে জুটে, 
ধেয়েছে প্রচণ্ড চণ্ড বেগে বন্‌ বন্‌, 
আকাশ ভাঙ্গিয! যেন চলিযাছে ছুটে । 
€১ 
ঘাটে গিয়।! দেখি, তার চিন্ক মাত্র নাই, 
কেবল অসংখ্য নৌক। পোড়ে সেই স্থানে 
গাদাগাদি কাদাকাদি কোরে এক ঠাই, 
রহিয়াছে জূপাকার পর্বত প্রমাণে । 
5২. 
নৌকার গাদায়- কাঠ খড়ের গাদাষ, 
হামাগুড়ি টেনে আমি উঠিহ্থ উপরে ঃ 
ঈাড়ালেম চেপে ভর দিষে ছুই পায়, 
বাম হস্তে দৃঢ় এক কাষ্ঠদণ্ড ধ”রে | 
৪৩ 
উদ্ভাল গঙ্গার জল গোর্জে কল্‌ কল্‌, 
চতুদ্দিকে ছুটিতেছে কোরে তোলপাড়, 
বৌস্বে! কোরে টেনে এনে জাহাঙ্ছ সকল 
ঘুরায়ে চড়াষ তুলে মারিছে আছাড় ! 
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58৪8 
মঞ্ড়, মাস্তর ভাঙ্ি তালগাছ পড়ে ; 
ভেক কামরা চুরমার, উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ » 
মাল্স! সব কাটা-কই ধড়ফড়ে রড়ে ; 
পাল্লা, লা, লা, হেল্প. হেল্প. হেল্প. 1” 
এ 
প্রত্যক্ষেতে এই সব দেখিয়! শুনিয়া, 
বিস্ময়ে বিষাদে খেদে ভেরে এল মন, 
শরীর উঠিল পরিয়ে ঝিম্চিম্‌ করিয়! ঃ 
নেত্রপথে ঘ্বুরিতে লাগিল ত্রিভুবন । 
১৬, 
তখন আমার এই বুকের প্রাটায়, 
যাহ তব চিরপ্ররিয় কুক্মুম শষনঃ 
দমকে দমকে এসে প্রতি লহমায়, 
বাজিতে লাগিল ঝড বজের মতন । 
€৭ 
ছাতি যেন ফাটে ফাটে, শুষে পড়ি পড়ি, 
হাতে পাষে পাশে খাল ধরিতৈ লাগিল 
হঠাৎ দমক এক এসে দভবড়ি, 
পুস্তলির মত মোরে ছুড়ে ফেলে দিল । 
৪৮ 
একিঃ একি, শ্রিয়ে, ভূমি কাতর নয়ানে, 
কেন, কেন করিতেছ অশ্রু বরিষণ ? 
দেখ, আমি মরি নাই, বেচে আছি প্রাণে + 
করুণায় আন্রু তবু কেন তব মন। 
৪৯ 
অয়ি আদরিণী, মনোমোহ্িনী আমার, 
নয়ন-শারদ-শশী, হৃদয়-রতন ! 
অতীতের ছখ মম স্মরোনাক আন, 


৪২ 


বিহারীগাল-চবালভ্তার 


. হু] 
পুন সেই কুমণুর ব্বর্গীয় সুহাস, 
খেলিয়া বেড়াক ওই পল্জাব অথক্মে ; 
ভাক্ৃক্‌ উবাপ চারু তৃশ্তিময় ভাস 
বিকসিত কমলের দলের উপয়ে । 
গ১ 
“বুঝি হে প্রভাত, নাথ, হুস্ল এতক্ষণে ২ 
ওই শুন, মাহুষের কলরঘ ধ্বনি + 
বাতাসেরো ডাক আর বাজে না শ্রবশে ; 
কার মলে ছিল আজ পোহাবে রঙ্জনী ! 
&২. 
“তরুণ অরুণ আহা হইবে উদয়, 
শাস্তিময়ী উষার ললাট আলে করি ! 
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদষ, 
তাল মুখ চেযষে সবে আছেপ্রাণ ধরি। 
৪৩ 
“এত যে ধরণী বাদী পেয়েছেন ছখ, 
হারাইয়ে তরু লতা চারু আভরণ ; 
তবুও হেরিযে আজি অরুপের মুখ, 
বিকসিত হবে তার বিষঞ্জ আনন । 
৪ 
“পবনো তাহারে হেরে যাবে চমকির়া, 
আপনার দোষ বেশ বুঝিতে পারিবে + 
ভয়ে লাজে খেদে হখে মরমে মিয়া, 
ধীরে ধীরে চারিদিকে কেদে বেষ্তাইবে । 
৪ 
প্হায় অভাগিনী, কেন আপনা! পালি, 
করিলেম কথা কাটাকাটি মুখে জুখে, 
আহ1, ক্ষমা কর নাথ, ধরি করে খনি, 
না জানি কতই ব্যথা! পেয়েছ হে ঝুকে ।” 


নিসর্গ-সন্দর্শন ৪৩ 


৬ 
একি পরিয়ে ! কেন হায় পাগলিশী-প্রায়, 
মিনতি বিনতি মোয়ে কর অকারণ ? 
কই; তুমি কিছুই তো৷ বলনি আমায়, 
কয়েছ সকল কথা কথার মতন । 
৬৭ 
অয়ি! অয়ি! অয়ি আত্মগুণাবমানিনী 
তব স্থুললিত সেই বীণার ঝঙ্কার, 
যেন প্রবাহিত হয়ে সথধ1-প্রবা হি শী, 
পূর্ণ করি রাখিয়াছে হৃদয় আমার । 
&৮ 
বস শ্রিয়তমে, তুমি অবিনের কাছে ; 
যাই আমি দেখি গিয়ে ছাতের উপর : 
চারিদিক না|! জানি কেমন হয়ে আছে 
এই ঘোর ভয়ঙ্কর প্রলয়ের পর | 


ইতি নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যে বটিকা-সক্তোগ-নামক 
বষ্ঠ সর্ণ 


সম্তম সর্স 
-পক্্র্িতজ্নিজ্প্র শশ্রস্ডীত্ড 


১২৭৬ সাল, ১৭ই কাত্তিক 


স্হাহাকৃতং শুভ্র বভৃব সবৈহ” 
_ বাল্সীকি 


১ 
কই, ভাল হয় নাই ফরস! তেমন, 
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস, 
গুডি গুড়ি বৃষ্টিবিন্দু হ”য়েছে পতন, 
জলে মেঘে ঘোল। হয়ে রয়েছে আকাশ । 
স্‌ 
হেরিয়া নিসর্গ দেব সংসারের প্রতি 
পবন-হর্দাস্ত-পুর্র-ক্কত অত্যাচার, 
ঈাড়ায়ে আছেন যেন হ-য়ে ভ্াস্ত মতি, 
. নিস্তব্ধ গম্ভীর মুর্তি, বিষ বদন । 
৮১৬৫ 
ধর! অচেতন! হন্সে পণ্ড়ে পদতলে, 
ছিহম্র-ভিম্র কেশ-বেশ* বিকল, ভূষণ, 
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন- চি 
বুঝি আর .দেহে এর নাহিক জীবন । 
১৮ 
দিগঙ্গনা সখাগণে মলিন বনে 
স্তব্ধ হয়ে দূরে দুরে দাড়াইয়ে আছে, 
অবিরল অশ্রজল বহিছে নয়নে, 
যেন আর জন-প্রানী কেহ নাই কাছে। 


নিসর্গ-সন্দর্শন ৪৫ 
গ. 
হ1 জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ, 
কেন মা পড়িষে আজি হযে অচেতন ? 
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্রেশ, 
কণ্ত না কাতর হযে করেছ রোদন ! 
ঙ্ড 
কি কাণ্ড করেছ রে রে ছুরস্ত বাতাস ! 
স্কল জল গগন দকল শোভাহীন, 
ভূচর খেচর নর বেতর উদ্বাস, 
ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন ! 
৭ 
ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা 
দাভাইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে ; 
আজ ওর লণড-ভণ্ু, চুরমার কর, 
হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে ! 
ষ৮” 
এ কি দশ! হেরি তব উপবনেশ্বরি, 
কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর ! 
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ-ভূব! পরি-- 
যেমন রূপসী কনে সাজে মনোহর ; 
তৈ, 
সর্বাল ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একেবারে, 
প্রাণ ত্যেজে পণ্ড়ে আজি কেন গো ধরায়? 
সাধের বাসর-ঘরে কোন্‌ হরাচারে, 
এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় ? 
ও 
খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা? 
ভেঙ্গে চুরে পন্ড়ে আছে হয়ে অবনত £ 
না জানি উহায় কত গরীব বেচার'ঃ 
খুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত ! 


বিহারীঙাল-রচবাসম্ভার 


১3 
কাল তা”র। জানি ন। ম্বপনে কখন, 
উচিষাছে অন্-জল চিরকান্দ তরে ; 
জননীর কোলে শিশ্ত ঘুমায় যেমন, 
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভষ অজ্তরে । 
১২ 
এখনে। ধাইছে দেব অশান্ত পবন, 
দযা-যায়! নাই কি গে। তোষার হযে ? 
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আৰরণ, 
বাচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদষে ! 


ইতি নিসর্গ-সন্্শন-কাব্যে পরদিনের প্রভাত-নামক 
সপ্ডম সর্গ 





প্রথম সর্গ 


ভস্পতাল্র 


“গাজেবু চন্দনরসো দৃশি 


শারদেন্দুরানন্দ এব জদয়ে ।” 


টি, 
সর্বদাই হুহু করে মন. 
বিশ্ব যেন মরুর মতন : 
চারি পিকে ঝালাপালা, 
উঃ কি জলম্ত জাল। 
অগ্রিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন । 
২ 
লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি; 
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি ; 
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে, 
মাঠে শুয়ে দুর্বাদলে, 
ডাক ছেড়ে কাদি ও নিশ্বাসি। 
৯১০২ 
শৃন্যময় নির্জন শ্বশানঃ 
নিস্তন্ধ গভীর গোরস্থান, 
যখন যখন যাই, 
একটু যেন তৃপ্তি পাই, 
একটু যেন জুড়ায় পরাণ। 
গু 


_-ভবভতি 


৪ 
সুছুর্ভর হৃদয় বহিয়ে? 
কত যুগ রহিব বীচিয়ে। 
অধ্রিভরা, বিষভর!, 
রে রে স্বার্থভর1 ধর! : 
কত আরে থাকিবি ধরিয়ে ? 
এ 
কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ, 
যাই কোন এ হেন প্রদেশ, 
যথায় নগর গ্রাম 
নহে মাহষের ধাম, 
পড়ে আছে ভগ্র-সবশেষ । 
ভি 
গর্বভর! অট্টালিকা যায়, 
এবে সব গড়াগড়ি যায় ; 
বৃক্ষ লতা অগণন 
ধেরে কোরে আছে বন, 
উপরে বিষাদ-বাযু বায় । 


বিছারীলাল-রচনাসভভার 


৭ 
প্রবেশিতে যাহার ভিতরে, 
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে; 
যথায় শ্বাপদদল 
করে ঘোর কোলাহল, 
বিল্লী সব ঝি'ঝি' রব করে। 
৮ 
তথ। তার মাঝে বাস করি, 
ঘুমাইব দিব! বিভাবরী ; 
আর কারে করি ভয়, 
ব্যান্ত্রে সর্পে তত নয়, 
মাহ্ুষ-জন্তকে যত ভরি । 
১ 
কভু ভাবি কোন ঝরণার, 
উপলে বন্ধুর যার ধার ; 
প্রচণ্ড প্রপাত-ধবনি, 
বারুবেগে প্রতিধ্বনি 
চতুদ্দিকে হতেছে বিস্তার ;- 
১৬ 
গিয়ে তার তীর-তরু-তলে, 
পুরু পুরু নধর শাছবলে, 
ডুবাইয়ে এ শরীর 
শব-সম রব স্থির 
কান দিয়ে জল-কলকলে। 
১৪ 
যে সময় কুরঙ্গিণীগণ, 
সবিপ্ময়ে ফেলিয়ে নগ্ন, 
আমার সে দশা দেখে, 
কাছে এনে চেয়ে থেকে, 
খঅজল করিবে মোচন ৮ 


১২. 
সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে, 
তাহাদের গল! জড়াইয়ে, 
মৃত্যু-কালে মিত্র এলে, 
লোকে যেস্সি চক্ষু মেলে, 
তেক্সিতর থাকিব চাহিয়ে । 
১৩ 
কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে, 
যথ! যেন গর্জে একেবারে 
প্রলয়ের শেখসজ্ঘ ; 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ 
আক্রমিছে গজিয়া! বেলারে | 
১৪ 
সন্মুখেতে অলীম, অপার, 
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ; 
উত্তাল তরঙ্গ সব, 
ফেনপুঞ্জে ধবধব, 
গগ্ডগোলে ছোটে অনিবার | 
১৫ 
মহা বেগে বহিছে পবন, 
যেন সিদ্ধু সঙ্গে করে রণ; 
উভে উভ প্রতি ধায়, 
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়, 
পরস্পরে তুমুল তাড়ন। 
১ 
সেই মহ। রণ-রঙ্জস্থলে, 
স্তব্ধ হয়ে বমিয়ে বিরলে, 
(বাতাসের হুছ রবে, 
কান বেস ঠাণ্ডা রবে 3) 
দেখিগে, শুনিগেঃ সে সকলে । 


১৭ 
যে সমযে পু সুধাকর 
ভূবিবেন নির্মল অস্বর, 
চক্দিক। উজলি বেলা 
বেডাবেন ক'রে খেলা, 
তরঙ্গের দোলার উপর ; 
১৮ 
নিবেদিব তাহাদের কাছে, 
মনে মোর যত খেদ আছে, 
শুনি, নাকি মিত্রবরে, 
দুখের যে অংশী করে, 
ই/প. ছেডে প্রাণ তার বাচে। 
১৯১ 
কভু ভাব পল্লীগ্রাগে যাই, 
নাম ধাম সকল লুকাই ; 
চাবীদের মাঝে রষে, 
চাবীদের মত হযে, 
চাষীদের সঙ্গেতে বেডাই। 
ও 
প্রাতঃকালে মাঠের উপর, 
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ঝর্‌, 
চারি দিক মনোরম, 
আমোদে করিব শ্রম; 
সুস্থ স্ফুর্ভ হবে কলেবর । 
২১ 
বাজাইয়ে বাশের বাশরী, 
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি, 
সরল চাষার সনে, 
প্রমোরদশস্প্রফুল্প মনে 
কাটাইৰ আনন্দে শর্বরী | 


বঙ্গ সুন্দরী ৫৬ 


২২ 
ৰবরষার যে ঘোর! নিশাষ, 
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায ; 

ভীবণ বজ্র নাদ, 
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ, 
বাবু সব কাপেন কোঠায : 
খ্ 
সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-হীরে, 
নডবোড়ে পাণ্চার কুটীরে, 
ত্বচ্ছন্দে রাজার মত 
ভূমে আছি নিদ্রাগত ; 
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে । 

২৪ 
বুথ। হেন কত ভাবি মনে, 
বিনে।দিনী কল্পনার সনে, 

জুড়াইতে এ অনল, 
মৃত্যু ভিন্ন অন্ত জল 
বুঝি আর নাই এ ভুবনে ! 

২৫ 
হায়রে সে মজার শ্বপন, 
কোথা উবে গিয়েছে এখন, 

মোহিনী ফায়ার যার 
সবে ছিল আপনার 
যবে সবে নূতন যৌবন ! 

২ 
ওহে যুব সরল স্থুজন, 
আছ বড় মজায এখন; 

হয় হয় প্রায় ভোর, 
ছোটে ছোটে খুম-ঘোর ; 
উঠ এই করিতে জন্দন! 


৫২ 


২৭ 
কে তুমি ? কে তুমি ?কহ ! হে পুরুষবর, 
বিনির্গত-লোলজিহর, উলট-অধর, 
চক্ষু ছুই রক্ত পর্ণ, 
কালি-ঢাল! রক্ত বর্ণ, 
গলে দড়ি, শৃন্তে ঝোলো মুক্তি ভয়ঙ্কর ! 
২৮ 
সদ]1 যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছ আমার, 
এই দেখি, এই নাই, দেখি পুনর্রধার * 
নিতে নিজ-আলিঙগনে 
কেন ডাক ক্ষণে ক্ষণে, 
সম্মুখেতে দুই বাহ করিয়! বিস্তার | 
২৯ 
প্রিয়তম সখা সহৃদয় ! 
প্রভাতের অরুণ উদয়, 
হেরিলে তোমার পানে, 
তৃপ্তি দীন্তি আসে প্রাণে 
মনের তিমির দূর হয়। 
৩৪৩ 
আহ! কিবে প্রসন্ন বদন ! 
তার। যেন জ্বলে নয়ন 
উদার হৃদয়াকাশে, 
বুদ্ধি-বিভাকর ভাসে, 
স্পষ্ট যেন করি দরশন। 
৩৬ 
অমায়িক তোমার অন্তর, 
সুগভীর দুধার সাগর 3 
নির্মল লহরীমালে, 
প্রেমের প্রতিমা খেলে, 
জলে যেন দোলে সুধাকর। 


৩২ 
জুধাময় প্রণয় তোমার, 
জুড়াবার স্থান ছে আমার; 
তৰ সিদ্ধ কলেবরে, 
আলিঙ্গন দিলে পরে, 
উলে যায় হৃদয়ের ভার। 
৩৩ 
যখন তোমার কাছে যাই, 
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই; 
অতুল আনন্দ ভরে 
মুখে কত কথ সরে, 
আমি যেন সেই আর নাই। 
৩৪ 
নুতন রসেতে রসে মন, 
দেখি ফের নূতন স্বপন 3 
পরিয়ে নূতন বেশ, 
চরাচর পাজে বেশ, 
সব হেরি মনের মতন । 
৩৫ 
ফিরে আনে সেই ছেলেবেলা» 
হেসে খুসে কর্সি খেলাদেল।, 
আহ্লাদের সীম! নাই, 
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই, 
ব্রজে বেন রাখালের মেল! । 
৬৩৬ 
নিরিবিলে থাকিলে ছু-জন, 
কেমন খুলিয়া! যায় মন ; 
ভোর্‌ হয়ে ব'সে রই, 
অন্তরের কথা কছ, 
কত রসে হই নিমগন। 


বজনুন্দরা ₹৩ 


৩৭ 
আ ! আমার তুমি না থাকিলে, 
জদয জুভাষে না রাখিলে, 
নিজ কর-করবাল 
নিবাতে প্রাণের আলো, 
ফুরাত সকল এ অখিলে। 
৩৮ 
তুমি ধাও আপনার ঝোকে, 
স্থদূর “দর্শন” হুর্যযালোকে ; 
যার দীপ্ত প্রতিভাষ, 
তিমিব মিলাযে বাষ, 
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে । 
৩৪৯ 
পোডে যার প্রখর ঝলাযঃ 
কত লোক নালমিয। যায ; 
তুমি তাষ মন-মুখে, 
বেভাও প্রফুল মুখে, 
দেবলোকে দেবতার প্রা । 
৪০ 
আমি ভ্রমি কমল কাননে, 
যথ! বসি কমল আসনে, 
সরম্বতী বীণ! করে 
স্বর্গীষ অমিষ স্বরে, 
গান গান সহাস আননে। 
৪১ 
করি” সে সংগীত-ম্ধা-পান, 
পাগল হুইয়ে গেছে প্রাণ ; 
দৃষ্টি নাই আসে-পাশে, 
সমুখেতে শ্বর্ণ হাসে, 
পুলে আছে তা'তেই নয়ান। 


৪২. 
পরম্পর উন্টতর কাজে, 
পরস্পরে বাধা নাহি বাজে, 
চোকে যত দূরে আছি, 
মনে তত কাছাকাছি, 
ঈর্বার আডাল নাই মাঝে । 
৪৩ 
বৃদ্ধি আর হৃদষে মিলন, 
বড স্থুশোভন, সুঘটন : 
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছট।, 
হৃদয় শীরদ ঘটা, 
শোভা পাষ, জুড়ায ছ-জন | 
৪৪8 
হেরি নাই কখন তোমার-_- 
পদের অসার অহঙ্কার * 
নিস্তেজ নচ্ছার যত, 
পদ-গর্বে জ্ঞানহত, 
ঠ্যাকারেতে হাসায দ্বোধার। 
৪৫ 
তোবষামোদ করিতে পার না, 
তোষাযোদ ভালও বাসনা; 
নিজে তুমি তেজীযান্‌, 
বোঝ তেজীয়ান্-মান ? 
সাধে মন করে কি মাননা ? 
8৬ 
ঈাড়াইলে হিমালয পরে 
চতুদ্দিকে জাগে একভরে, 
উদার পদার্থ সব, 
শোভা মহ! অভিনব, 
জনমায় বিস্ময় অন্তরে | 


বিহারলাঙ্গ-রচনাসস্ভার 


৪৭ 
প্রবেশিলে তোমার অন্তর, 
মাণিকের খনির ভিতর 

চারিদিকে নান! স্থলে, 
নানাবিধ মণি জলে, 
কি মহান্‌ শোভা মনোহর ! 

৪৮ 
শুনিলে তোমার গুণগান, 
আনন্দে পৃরিয়ে ওঠে প্রাণ ; 

অঙ্গ পুলকিত হয়, 
দু-নয়নে ধার! বয়, 
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান । 

৪8৯ 
ওহে সখা সরল সুজন ! 
করি আমি এই নিবেদন, 


যে ক-দিন প্রাণ আছে, 
থেকো! তুমি মোর কাছে, 


ফাকি দিয়ে ক'র না গমন। 


৪৬ 
করে আজি অপিহ্থু তোমার, 
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার ; 
এ বঙ্গনুন্দরী মাঝে, 
আট জন নারী রাজে, 
স্নেহ প্রেম করুণা আধার | 
&১ 
স্ুরবালা, চির পরাধীনী, 
করুণাসুন্বরী, বিষাদিনী, 
প্রিয়সখী, বিরহিণী, 
প্রিয়তম।১ অভাগিনী, 
এই অষ্ট বঙ্গ-সীমস্তিনী । 
৫২ 
চিত্রিতে এদের দেহ, মন, 
যথাশক্তি পেয়েছি যতন £ 
প্রতিষ্ঠ। করিতে প্রাণ, 
ধেয়ায়েছি একতান, 
দেখ দেখি হয়েছে কেমন ! 


ইতি বঙ্গছ্ুন্ধরী কাব্যে উপহার নাম প্রথম সর্গ 


দ্বিতীয় সর্গ 


জল্লী-ত্রম্পিআা 


“ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমুতবত্তিন়নয়ো১” 


৯ 
জগ? হর তুমি জীবিতরূপিণী, 
জগতেব ঠিতে সতত রতা ; 
পুণ্য তপোবন সরল! হবিণী, 
বিজন কানন কুহুম-লতা। 
২ 
পৃরণিম| চারু াদেব কিরণ, 
নিশার নীহ।র, উষার অ।ল।, 
প্রভাতের ধীব শীতল পবন, 
গগনের নব নীরদ মালা । 
্ 
প্রেমের প্রতিমে, গ্সেহের সাগর, 
করুণ! নিঝরি, দয়ার নদী, 
হ'ত মরুময় সব চরাচর, 
ন| থাকিতে তুমি জগতে যদি। 
৪ 
নাহি মণিময় যে রাজপ্রালাদে 
ভোষার প্রতিম। বিয়াজমান, 
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে, 
ই £। করে যেন শৃমো শ্বাশান। 


--ভবভূতি 


€& 
অধিষ্ঠান হ'লে কুঁডেব ভিতরে; 
কুঁড়েখানি তবু সাজেগো তাল » 
যেন ভগবতী কৈলাস শিখরে, 
বসিষে আছেন কবিযে আলো! । 
৬." 
নাহিক ভেমন বপন ভূষণ, 
বাকল-বসল! ছুখিনী বাল! ং 
করে'ছুই গাছি ফুলের কাকণ 
গলে একগাছি ফুলের মালা । 
৭ 
কোলে শুয়ে শিশু খুমায়ে খুমাধে, 
আধ আধ কিবে মধুর হাসে । 
স্নেহে তার পামে তাকাযে তাকাতে 
নয়নের গলে জননী ভাষে। 
৮৮ 
যদি এই তব ছুদক্নেক়্ ধন, 
আচছিতে আজি হারায়ে যায়? 
ঘোর অঙ্ককার হেয় ব্রিক্ুব্ন, 
আক্কাশ ভাঙিয়ে পড়ে মাথায়। 


৫৬ বিছারীলাল-রচনাসম্ভার 


৪ 
এলোকেশে যাও পাগলিনী-প্রায়, 
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে ; 
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়, 
কারদিয়ে বেড়াও গহন বনে ! 
১৪ 
পুন যদি পাও বহুদিন পরে, 
হারাণ রতন নয়ন-তারা ; 
ভান একেবারে সুখের সাগরে, 
স্সেহ-রস ভরে পাগল-পার! ৷ 
৯১ 
করুণাময়ী গো আজি মা কেমন, 
হরষ উদয় তোমার মনে ! 
নাহিক এমন পরম পাবন ; 
অমরাবতীর বিনোদ বনে। 
১২ 
যেমন মধুর স্মেহে ভরপুর, 
নারীর সরল উদার প্রাণ ; 
এ দেব-ছুর্ভি সুখ সুমধুর, 
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান । 
৩ 
আমর! পুরুষ, পরুষ নীরস, 
নাহি অধিকারী এ হেন সুখে; 
কে দিবে ঢালিয়ে স্ুধার কলস, 
অন্ুরের ঘোর বিকট মুখে। 
১.৪ 
হাদয় তোমার কুদ্ধম-কানন, 
কত মনোহর কুদ্মুম তায় ; 
, মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন, 
কেমন পাবন স্বাম বার ! 


১৫ 
নীরবে বহিছে সেই ফুল-বনে, 
কিবে নিরমল প্রেমের ধার! ; 
তারকা-খচিত উজল গগনে, 
আভাময় ছায়াপথের পারা । 
১৬ 
আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে, 
সে হদ্দি-কাশন কুক্মমরাশি 
আপনা-আপনি আসি থরে থরে, 
হুইষে রয়েছে মধুর হাসি । 
১৭ 
অমাধিক ছুটি সরল নয়ন, 
প্রেমের কিরণ উজলে তায়; 
নিশাস্তের শুক তারার মতন, 
কেমন বিমল দীপতি পাষ ! 
১৮ 
অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী, 
স্থকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা, 
মানস-কমল-কানন-ভারতী 
জগজন-মন-নয়ন-লো ভা ! 
১৯ 
তোমার মতন তুচারু চন্দ্রমা, 
আলে! ক'রে আছে আলয় যার; 
সদ! মনে জাগে উদার সুষমা 
রণে বনে যেতে কি ভয় তার! 
৮, 
করম-ভূমিতে পুরুষ সকলে, 
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয়; 
তব সুশীতল প্রেম-তরু-তলে, 
জাসিয়ে বসিয়ে ভুড়ায়ে রয়। 
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২১ 
তুমি গে! তখন কতই যতনে; 
ফল জল আনি সমুখে রাখ ; 
চাহি মুখ-পানে স্নেহের নয়নে, 
সহাপ আননে দীড়ায়ে থাক। 
১৬ 
ননীর পুতুল শিশু কুমার, 
খেলিযে বেডায় হরষে হেসে ; 
কোন কিছু ভয জনমিলে তার, 


তোমারি কোলেতে লুকায এসে। 


২৩ 
স্কবির স্ববির! জনক জননী, 
তুমি স্সেহময়ী ভাদের প্রাণ; 
রাখ চোকে চোকে দিবস-রজনী ; 
মুখে মুখে কর আহার দান। 
৪ 
নবীন! নন্দিনী কেশ এলাইয়ে, 
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ; 
নযনের পথে ছুলিয়ে ছুলিয়ে, 
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন। 
৫ 
রোগীর আগার; বিষাদে আধার, 
বিকার-বিজ্বল রোগীর কাছে, 
পাখাখানি হাতে করি অনিবার, 
দয়াবয়ী দেবী বসিয়ে আছে। 
৬ 
নাই আগা-মুল কত বকে ভুল, 
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ; 
হেরি হুলুস্থুল হৃদয় ব্যাকুল, 
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান। 


২৭ 
সতত যতন, সদ] ধ্যান জ্ঞান, 
কিন্ধপে সে জন হইবে ভাল ; 
বিপদের নিশি হবে অবসান, 
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো । 
৮ 
ছুখীর বালক ধুলায় ধূঘর, 
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ; 
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর, 
আঁচলে মুছাও আনন-বৃক। 
২৯ 
পরম করুণ জনন1]র মত; 
ক্ষীর সর ছান। নবনী আনি, 
মুখে তুলে দাও আদরিষে কত; 
গাষেতে বুলাও কোমল পাণি। 
৩.1 
স্সেহ-রসে তার গলে যাষ প্রাণ, 
অচল ভকতি জনমে চিতে 
ভেসে ভেসে আসে জলে ছু-নয়ান, 
পদধূলি চায় মাথায দিতে । 
৩১ 
আহ] কপাময়ী, এ জগতী-তলে, 
তুমিই পরম! পাবনী দেবী; 
প্রাণীর সকলে রয়েছে কুশলে, 
তোমার অপার করুণা সেবি। 
৩২ 
তুষি যারে বাম, সেই হতভাগৰ ; 
হুনিয়ায় তার কিছুই নাই ; 
একা ভেক! হ'য়ে বেড়ায় অভাগা, 
ঘুরে ঘুরে মরে লকল ঠাই। 
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৩৩ 
হিমালয়ে আসি করি যোগালন, 
প্রেমের পাগল মহেশ ভোল! ; 
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ, 
ভাবে গদগদ মানল খোল! । 
৩৪ | 
নিশীথ সময়ে আজে! ব্রজবনে, 
মদনমোহন বেড়ান আসি * 
কালিন্দীর কুলে দ্রাভাযে, সঘনে, 
রাধা রাধ! ব'লে বাজান বাঁশী। 
৩৫ 
শুনিযে কান্র বেণুর সে রব, 
দিগঙ্গনাগণ চকিত হয় ; 
ফল ফুলে সাজে তরু লতা সব, 
যমুনার জল উজান বয়। 
৩৬ 
কোকিল কুহরেঃ ভমর গুঞ্জরে,, 
ধীর মলয় সমীর বায় ; 
যেন পাগলিনী গোপিনী নিকরে, 
শাম কালশশী হেরিতে ধাষ । 
৩৭ 
ন! হেরি সেথায় সে নীল কমলে, 
নেহারে সকলে বিকল মনে, 
চরণ-প্রতিম। রয়েছে ভূলে, 
বাজিছে নুপুর সুদূর বনে। 
৩৮ 
আছ বলায় কি মধুরিমায়, 
প্রক্কতি সাজায় বলিতে নারি । 
মাধুরী যালায় মনের প্রভায়, 
ফেম্ধন যানায় তোমায় নারী । 


৩৯ 
মধুর তোমার ললিত 'আফার, 
মধুর তোমার সরল মন ; 
মধুর তোমার চরিত উদ্দার, 
মধুর তোমার প্রণয় ধন। 
৪8৩ 
সে মধুর ধন বরে যেই জনে, 
অতি স্বমধূর কপাল তার ; 
ঘরে বসি করে পায় জ্রিভৃবনে, 
কিছুরি অভাব থাকে না আর! 
৪১ 
অরি মধুরিমে, লোচন-পূণিমে, 
সমুখে আমার উদয় হও ; 
আঁকি আটখানি তোমার প্রতিমে, 
স্থির হয়ে তুমি দবাড়ায়ে রও । 
৪২. 
মনের, দেহের চেহারা তোমার, 
ভেবে ভেবে আজ হইব ভোর, 
আচম্িতে এক আসিবে আমার, 
আধ ঘুম ঘুম নেশার ঘোর । 
৪৩ 
চুনু চুলু সেই নেশার নয়নে 
যেষতি মূরতি স্ষ্রতি পাবে, 
আপনা-আপনি ছদি-দয়পণে 
তেষতি আদর! পল্ভিয়! ঘাবে। 
১] 
টানিব তখনি খাড়া হয়ে উঠে, 
আদর! মাঞিক ছ-চারি রেখা ; 
সাজাইয়ে রঙ. জ্রিতভুবন ঘটে ; 
দেখিব কেমন হইল লেখ!। 
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৪৫ 
বাচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার, 
যে ক-দিন বাঁচি তবু গে! নারী! 
উদ্দার মধুর মুরতি তোমার 
যেন প্রাণ ভোরে আকিতে পারি। 


ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে নারী-বন্দনা নাম 
শ্বিতীয সর্গ 


তৃতীয় সর্গ 


স্সল-বাভ্ল। 


'ন প্রভাতবল: জ্োতিরুঙ্দেতি বহুধাতলাৎ।” 


_-কালিদাস 
খু ৮ 
এক দিন দেব তরুণ তপন বিকসিত নীল কমল আমন», 
হেরিলেন ন্ুরনদীর জলে, বিলোচন নীল কমল হাসে» 
অপরূপ এক কুমারী-রতন, আলে! করে নীল কমল বরণ, 


খেল! করে নীল নলিনীদলে । পুরেছে ভূবন কমল বাসে । 


তি 
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা, 
ফু দিয়ে ফুটায় অফুট দলে; 
হালি হাসি নীল নপিনী বালিকা, 
মালিক গাথিয়ে পরিছে গলে । 
৪ 
লহুরী-লীলায় নলিনী দোলায়, 
দোলে রে তাহার মে নীলমণি ; 
চারিদিকে অলি উড়িযে বেড়ায়, 
করি ওহ গুহ মধুর ধবনি। 
এ 
অঞ্সরী কিন্নরী দাডাইয়ে "ভীরে, 
ধরিয়ে ললিত করুণ হান; 
বাজায়ে বাজাযে বীণ! ধীরে ধীরে, 
গাহিছে আদরে স্সেহের গান। 
১. 
চারিদিকৃ দিয়ে দেবীর! আসিয়ে» , 
কোলেতে লইতে বাড়ান কোল ; 
যেন অপন্ধপ নলিনী হেরিষে, 
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল । 
ণ 
তুমিই সে নীল নলিনী হুন্বরী, 
আুরবাল! স্বর-ফুলের মালা; 
জননীর হৃদি কমল উপরি, 
হেসে হেসে বেশ করিতে খেল] । 
রা 
হরিপণীর শিশু হরবিত মনে, 
জননীর পানে যেমন চায় ; 
“তুমিও চ্েেষশি বিকচ নয়নে, 
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায় । 
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৮ 
আহাঃ তার ভাবী আশার অন্বরে, 
বিরাজিতে রাম-্ধছর মত ; 
হেরিয়ে তোমায়ঃ মনের ভিতরে, 
না জানি আনন্দ. পেতেন কত। 
১৪ 
আচহ্বিতে হায় ফুরাল সকল, 
ফুরাল জীবন, ফুরাল আশা! 
হারায়ে জননী নন্দিনী বিহ্বল!» 
ভাঙ্গিন তাহার স্নেহের বাস। ! 
১১ 
ঠিক তুমি ভার জীয়স্ত প্রতিমা, 
জগতে রয়েছ বিরাজমান : 
তেমনি উদার ব্ূপের মহিম! 
তেমনি মধুর সরল প্রাণ। 
১২ 
তেমনি বরণঃ তেমনি নয়ন, 
হেমনি আনন, তেমনি কথা ; 
ধরায় উদয় হযেছে কেমন, 
অমৃত হইতে অমৃতলত! ॥ 
১৩ 
শ্টামল বরণ, বিমল আকাশ, 
হদয় তোমার অমরাবতী ; 
নয়নে কমলা করেন নিবাস, 
আননে কোমল! ভারতী সতী | 
১৪ 
সীতার মতন সরল অস্তরঃ 
দ্রৌপদ্ীর মত বপসী শ্যাম! ; 
কাল রূপে আলো করি চরাচর 
কে গে! এ বিরাজে মুগ্ধ! বাম! ! 
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১৫ 
বালিকার মত ভোলা খোল! মন, 
বালিকার মত বিহীন লাজ ; 
সকলেরে ভাবে ভেয়্ের মতন, 
নাহিক বসন ভূষণ সাজ । 
১৬ 
কিবে অমায়িক বদনমগ্ডল, 
কিবে অমায়িক নয়ন-গতি ; 
কিবে অমায়িক বাসনা-সকল, 
কিবে অমায়িক সরল মতি! 
১৭ 
কথ! কহে দূরে দাড়াযে যখন, 
জুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে ; 
আলুথালু চুলে করে বিচরণ, 
মরি গে! তখন কেমন সাজে ! 
১৮ 
মুখে বেশি ভাসি আসে যে সময়, 
করতল তুলি আনন ঢাকে ; 
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়, 
কেমন সরেস দীড়াষে থাকে । 
১৯ 
চটকের রূপে মন চট| যার, 
শোকে তাপে যার কাতর প্রাণী; 
বিরলে ভাবিতে ভাল লাগে তার, 
এ নীল নলিনী প্রতিমাখানি । 
ও 
প্রভৃত্বের মহ বাসন! সকল, 
নাচাইতে আর নারে যে জনে ; 
যশ যাছু-মস্ত্রে হইতে বিহ্বল, 
সরম জনমে যাহার মনে ১." 


২১ 
নট-নাটশাল! এই ছনিয়ায়, 
কিছুই নূতন ঠ্যাকে না যারে, 
কালের কুটিল কল্লোল মালায়, 
যাহ! ঘোটে যায় সহিতে পারে; 
২২. 
কেবল যাহার সরল পরাণে, 
ঘোচেনি পাবন প্রেমের ঘোর ; 
প্রণয় পরম দেবতার ধ্যানে, 
বদিষে রযেছে হইযে ভোর $-- 
৩ 
তাহারি নযনে ও বূপ-মাধুরী, 
যমুনা-লহরী বহিয়ে যায় ; 
স্বপনে হেরিছে যেন স্থুরপুরী, 
রস-ভরে মন পাগল প্রায় । 
৪ 
স্বরবাল! ! মম সখা সম্দয, 
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন, 
ভূতলে হেরিলে চাদের উদয়, 
চকোর পাগল হবে না কেন? 
৮২4 
“নুরে! সবরে। সুর? সদ! তার মুখে, 
অনিমিথে স্ুছু চাহিয়ে আছে; 
ঘুম ভেঙে যেন দেখিছে সমুখে 
স্বপন-রূপসী দীড়ায়ে কাছে। 
১৯. 
ছেলে বেল! এই সরল স্থুজনে, 
লোকে অলৌফিক করিত জ্ঞান ্ 
থু'জিয়ে দেখিলে শিশু সাধারণে 
মিলিত ন! এর কেহ সমান। 


৬২ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


২৭ 
চুল দুন্দর কাহিল শরীর, 
ছোট একখানি ধসন পরা ; 
মুখ হাসি হাসি কপোল কচির 
নয়ন-যুগলে আলোক ভর! । 
৮ 
জলে জলে যেন মাথার ভিতর, 
বুদ্ধি-বিছ্যতের বিলাস ছটা ; 
ঘেরি ঘেরি চারিদিকে কলেৰর, 
বিরাজিছে ষেন তাহারি ঘট!1। 
২৯) 
তখনই যেন বলি বমি শিশু, 
জটিল জগত ভেদিতে পারে ; 
ফুটে ফুটে মাথ! ছোটে যেন ইযু 
আপন। স্বাপিতে আপনি নারে । 
৪ 
পিছনে ছিলেন জ্ঞান-গরীয়ান্‌, 
দাদ| মহোদয় উদার মতি ; 
বুদ্ধিবিভাকর পুরুব-প্রধান 
সদ! কপাবান্‌ ভেয়ের প্রতি । 
| ৩১ 
সেই ুগন্ভীর অসীম আকাশে, 
এ শিশুর বুদ্ধি বিজলী-মাল! 
যত খুসি, ছুটে বেড়াত অনা'সে, 
ফাটিতে নারিত, করিত খেলা । 
৩২ 
বিজয়! দশমী আজি নিরঞ্জন, 
চাকিদিকে বাজে সানাই ঢোল 3 
চলেছে প্রতিমা! পথে অগণন, 
উঠেছে লোকের হরব-রোল। 


৬৩৩ 


সেত্বে গুজে শিশু সারি সারি আসে, 


দাড়ায় যাইয়ে বাপের কাছে ; 
এ শিশু অনা”সে তাহাদেরি পাশে, 
এক এক ছুটে ফড়ায়ে আছে। 
৩৪ 
চটিয়ে উঠিয়ে হঠাৎ কখন, 
চোক্‌ রাঙাইলে বাড়ীর প্রভু ; 
দাড়াত এ শিশু গৌোজের মতন; 
প্যান্‌ প্যান কোরে কাদেনি কভু । 
৩৫. 
কেবল ভাদিত জলে ছু-নয়ান, 
কাতর কাঙাল আমনিলে নাচে ; 
বসাযে যতনে দিত জলপান, 
সুধাত সকল বিষে কাছে। 
৩৬ 
পাঠ-দমাপন না হ'তে না হতে," 
বিদেশ ভ্রমণে উঠিল যন; 
যথ। যে বিস্তৃতি আছে এ ভারতে, 
করিতে সকল অৰলোকন। 
৩৭ 
কেবল আমারে বলি ঠোশে ঠেশে, 
এক কাণ! কড়ি হাতে না লযে : 
চলিলেন যুব! পশ্চিম প্রদেশে ; 
সকের নবীন অতিথি হয়ে। 
৩৮ 
ফিরে এসে চিত্ত হ”ল স্থিরতর, 
গেল সে ছেলেমে! খেয়াল দুরে ) 
শাস্্র-নুধা-পানে প্রফুল্ল অন্তর, 
ভাব-রলে ঘন উঠিল পুরে । 


বঙ্ষবৃত্দরী 


৩৪ 
"আচম্বিতে আজি হাদয়ে উদয়, 
শ্যামল-বরণ| যষীনা বাল! ; 
পেশোয়াজ পরা পারিজাতবয়, 


গলে দোলে পারিজাতের মাল।। 


৪৩ 
গায়ে পারিজবাত ফুলের ওড়না, 
উড়িছে ধবল! বলাকা! হেন ; 
করে দেব-বীণা বিনোদ বাজনা, 
আপন-আাপনি বাজিছে যেন। 
৪১ 
আহা! সেই সব পারিজাত দলে, 
কেমনে সে শ্যামা রূপসী রাজে; 
শশাঙ্ক শ্যামিকা সুধাংগু মগ্ডলে, 
নয়ন জুভাযষে কেমন মাজে! 
৪২ 
সে নীল নলিন প্রসন্ন আননে, 
কেমন ছ্বন্দর মধুর হাসি 
প্রভাতের চারু শ্যামল গগনে, 
আধ প্রকাশিছে অরুণ আসি। 
৪৩ 
নযন যুগল তার। যেন জলে, 
কিরণ তাহার পীষুবময, 
সবণাল শ্ামল কর-পদ-তলে, 
লোহিত ক্ষমল ফুটিয়ে রয় । 
8৪8 
সদানন্দময়ী আনন্দরূপিসী 
স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী, 
মানস-সরস-নীল-মৃশালিনী ! 
কে তুষি অন্তরে বিরাজ সতী 1 


৪& 
আহা এই প্রেম-প্রতিমার ব্ধপ, 
বয়ষে বিল্বপ নাহিক হবে; 
চিরদিন সুর-কুসুমে অনুপ, 
সমান নৃতন ফুষ্টিয়ে রবে ! 
৪৬ 
যত দিন রবে মনের চেতনা, 
যত দিন রবে শরীরে প্রাণ, 
তত দিন এই ব্বপসী কল্পনা, 
হাদয়ে রহিবে বিরাজমান | 
৪৭ 
জনমে না মনে ইন্ড্িয-বিকার, 
পরম উদার 'প্রমের ভাব; 
নাহি রেগ শোক জরা কদাকার, 
পুণ্যবানে কবে এ নারী লাভ। 
৪৮ 
বিরলে বমিলে এ মহিল। সনে, 
ভ্রদিবের পানে হাদয ধা; 
অমুত সঞ্চরে নষনে শ্রৰণেঃ 
শোক তাপ সব দূরে পলাব । 
৪৯ 
হয়ে আগে এক নুতন জীবন, 
হৃদি-বীণ বাজে ললিত সুরে ; 
নব রূপ ধরে ভূতল গগন, 
আসিষাছি যেন অমরপুরে | - 
৫৪ 
সকলি বিমল, সকাল সুস্বর, 
পাবন স্বরতি সকল ঠাই? 
অপরূপ রূপ সব নারী নর 
ভুড়ায় নয়ন যে দিকে ঢাই। 


৬৪ রিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


প্র 
হরয-লহরী ধায় মহাবলে, 


বুক ফাটে ফাটে, ফোটে না মুখ $ 


বসি বসি ভাসি নয়নের জলে, 
বোবার বিনোদ ম্বপন-স্ুখ | 
&২. 
ভাবুক-যুবক-জন-কলপনা, 
নবীন৷ ললন৷ মুরতি ধরি ; 
বাড়াইল কি রে মনের বাসনা, 
বিরলে তাহারে ছলন! করি !? 
৮৩ 
তবে যোগিগণ বমি যোগাগনে, 
নিমগন মনে কারে ধেয়ায় ; 
আচদ্িতে আসি তাহাদের মনে, 
কাহার মুরতি স্ফূরতি পায়? 
৫৪ 
কেন জলে ভাসে নিমীল নয়ন, 
হাসিরাশি যেন ধরে না মুখে ; 
কোন্‌ সুধা-পানে খেপার মতন, 
মহান্ুখা কোন্‌ মহান্‌ সুখে ? 
৫৫ 
বিচিত্র রূপিণী কল্পন! জুন্বরা, 
ধারমিক লোক ধরম-সেতু 
প্রণয়ী জনের শ্রিয় সহচরী ; 
অবোধের মহা! ভয়ের হেতু । 
৪৬ 
ছেরি হদি-মাঝে ক্ষপসী উদয়, 
পুলকে পৃরিল সখার মন ১ 
শশীর উদয়ে দ্রিশ আলোময়, 
বিরদিল বেলফুলের বন। 


৭ 
কি ঘ্ুখেরি হায় সময় তখন ! 
কেমন বখার সহাস মুখ ! 
কেমন তরুণ নধর গঠন, 
কেমন চিতোন নিটোল বুক ! 
৫৮ 
মনের মতন করুণ জননী, 
মনের যতন মহান্‌ ভাই; 
মনের মতন কল্পনা রমণী, 
কোথাও কিছুরি অভাব নাই। 
৫৪৯ 
সদ] শাক্স লয়ে আমোদ প্রমোদ, 
আমোদ প্রমোদ আমার পনে, 
সতত পাবন প্রণয়-প্রবোধ, 
প্রণযিনী-রূপে উদয় মনে । 
৬9 
দুধাময়ী সেই জ্যোতির্শয়ী ছায়1, 
ছায়ার মতন ফেরেম সাথে 3 
করেন সেবন, যেন সতী জায়, 
সেবেন যতনে আপন নাথে। 
৬০ 
সায়াহ্ের মত সে সুখ সময়; 
দেখিতে দেখিতে ফুরাল বেলা ; 
মান হয়ে এল দিশ সমুদ্ায় ও 
লুকাল তপন-কিরণসমাল। । 
৬২ 


তাহু। শুনি বখ। গেলেন বেঁকে ; 
জোর্‌ করে আহা তবু গুরুজনে। 
পর্াালেন বেড়ি চেয়ে না! দেখে ! 


বঙ্গনুন্দরী ৬৫ 


৬৩ 
কনে দেখে ফাটে বরের পরাণ, 
পরে দেখে দিলে বিষে কিহুয়? 
যে ছবি হাদষে সদ! শোভমান, 
এ ক*নে তাহার কিছুই নয়। 
৬৪ 
আগে যারে ভাল বামিনি কখন, 
যারে হেরে নাহি নয়ন ভোলে; 
যার মন নহে মনের মতন, 
তার প্রেমে যাব কেমনে গলে? 
৬৫ 
বিরূপ বিরম হেরিয়ে আমায়, 
যদি চোটে যায় তাহার প্রাণ 
মানমযী বোলে ধোবে ছুটি পাষ, 
ভাণ কোরে হবে ভাঙিতে মান। 
৬৬ 
প্রেম-হীন হেয় পণু-নুখ-ভোগ, 
স্মরিতেও ছি-ছি হৃদয়ে বাজে ; 
জনমে আপন-হননের রোগ, 
তবু ভোগঃ ঠেকে সরমে লাজে ! 
৬৭ 
নিতি নিতি এই অরুচি আহারে, 
ক্রমিক বাড়ক মনের রোগ; 
উপরে এ কথ ফুট না কাহারে, 
ভিওরে চলুক নরক-ভোগ ! 
৬৮ 
ভেষে এই সব ঘোর চিত্ত।/-জালে, 
জন্তাইয়ে গেল যুবার মন ; 
বিষাদের যবনিকার আড়ালে, 
তাবী আশ! হদ্ল অদরশন। 


৬৯ 
ভাল নাহি লাগে শান্ত্-আলোচন, 
ভাল নাহি লাগে রবির আলো 
ভাল নাহি লাগে গৃহ-পরিজন, 
কিছুই জগতে লাগে না ভাল। 
৭6 
উড় উড করে প্রাণের ভিতর, 
পালাই পালাই সদাই মন; 
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর, 
স্থছু ঘেরে আছে কাটার বন। 
৭১ 
কল্পনারে লয়ে জুড়াইতে চান, 
খুঁজিষে বেড়ান হদয-মাঝে ; 
কোথাও তাহারে দেখিতে ন! পান, 
বুকে যেন বাণ আসিয়ে বাজে । 
৭২. 
অয়ি কোথা! আছ জীবিত-ন্ূপিণী, 
পতির পরাণ, বাঁচাও সতী ; 
হেরিয়ে সতিনী, বুঝিগে! মানিনী 
চলিয়ে গিয়েছ অমরাবতী । 
৭৩ 
সহস! মানস তামস মন্দিরে, 
বিকনিল এক নুতন আলো; 
ভেদ করি অম! নিশির তিমিরে, 
প্রাচী দশ! যেন হইল লাল॥ 
৭8 
প্রকাশ পাইল সে আলে! মালায়, 
অমরাবতীর বিনোদ বন ; 
কত অপরাপ তরু শোড়ে তায়, 
চরে অপক্প হরিদীগণ । 


৬৬ 


প& 
বিমলমলিল! নদী মন্দাকিনী, 
ছলে ছলে যেন মনেরি রাগে; 
ভাজি কুবুকুলু মধুর রাগিণী, 


খেলা করে তার মেখল! ভাগে ।. 


৭৬ 
নিরিবিল এক তীর-তরু-তলে, 
সে সুর-রূপসী উদাস প্রাণে ; 
বসিয়ে কোমল নব দুর্বাদলে, 
চাহিয়ে আছেন লহরী পানে। 
৭৭ 
বাম করতলে কপোল কমল, 
আকুল কুস্তলে আনন ঢাকা; 
নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রজল, 
পটে যেন স্থির প্রতিমা! আক] । 
৭৮ 
অঙ্গের ওড়ন। ভূতলে লুটায়, , 
লুটায় কবরী-কুদ্থমমাল! ? 
পারিজাত হার ছি ড়েছে গলায়, 
গ'লে পড়ে করে রতনবাল। । 
৪) 


ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী, 


বাধা আছে ঘুর, বাজে না তান; 


এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী, 
£ গাহিতেছিলেন খেদের গান । 
9৩ 
ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল, 
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায়; 
মধুকরকুল আকুল ব্যাকুল, 
ওমগুছ রবে উড়ে বেড়ায় । 


বিহারীলাল-রচনাসম্তার 


৮১ 
স্বভাব-হুন্দর চারু কলেবরে, 
বিকলে স্থবম! কুন্ধম-রাজি + 
স্থর-সীমস্তিনী অভিমান-ভরে, 
কেমন মধুর সেজেছে আজি । 
৮২ 
মধুর তোমার ললিত আকার, 
মধুর তোমার াচর কেশ; 
মধুর তোমার পারিজাত হার, 
মধুর তোমার মানের বেশ। 
৮৩ 
পেয়ে সে ললন! মধুর-মুরতি, 
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ; 
হেরিয়ে সখার হয় না তৃপতি, 
নযন ভরিয়ে করেন পান ১ 
৮৪ 
আচম্িতে ঘোর গভীর গর্জন, 
বজপাত হ'ল ভীষণ বেগে? 
পড়িলেন তিনি হয়ে অচেতন, 
মরমে বিষম আঘাত লেগে। 
৮৫ 
দাদ! তার কুল-প্রধান পুরুষ, 
বুকে বাড়ে বল বাহার নামে ; 
সেই মহীয়ান্‌ মনের মানুষ, 
চলিয়া গেলেন স্বরগধামে । 
৮৬ 
ভ্রাত্‌শোক-শেলে সখ! শ্থকুমার, 
পড়িয়ে আছেন পৃথিবীতলে ? 
নয়ন মুদদিত রয়েছে তাহার, 
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহিক চলে । 


বঙগসুন্দরী ৬৭ 


৮৭ 
বিষম নীরব, স্তবধ ভীষণ, 
' মাহি আর যেন শরীরে প্রাণ 
নড়ে ন। চড়ে নাঃ শবের মতন, 
পাঙাশ-বরণ বিহীন-জ্ঞান। 
৮৮ 
চারিদিক আছে বিষণ হইয়ে, 
ভূতলে চন্দ্রম৷ পড়েছে খসি; 
মৃত শিশু যেন কোলে শোয়াইয়ে, 
ধরণী জননী ভাবেন বসি। 
৮৯ 
কেদে কেদে যেন হুইয়ে আকুল, 
শোকময় গান অলিল গায় ; 
ছড়ায়ে ছড়ায়ে সাদ মাদ1 ফুল, 
যেন শব-বপু সাজায়ে দেয়। 
৯৪৩ 
স্বধাময় সেই শীতল সমীরে, 
প্রাণের ভিতর জুড়াল যেন; 
বছিল নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে, 
স্বপনের মত স্ফুরিল জ্ঞান। 
৯১ 
বোধ হ'ল ছুই করুণ নয়ন, 
চাহিয়ে তাহার মুখের পানে; 
স্রেহ-প্রীতি-ময় করুণ বচন, 
পশিয়ে শ্রবণে জীয়ায় প্রাণে । 
৯২ 
রূপে আলে করি দীড়ায়ে সমুখে, 
রসাঞ্জনময়ী অমুতলত! ; 
ছুলায়ে ফুলের পাখ। বুকে মুখে, 
ধীরে ধীরে ক'ন মদয় কথা। 


৪৩ 
“কেন অচেতন, কি হয়েছে হায়, 
হে জীবিতনাথ, আজি তোমার ? 
ও কোমল তঙ্ষু ধুলায় লুটায়, 
নয়নে দেখিতে পারিনে আর। 
৯৪ 
উঠ উঠ মম হৃদয়বল্পভ, 
উঠ গ্রাণলখা! সদয় স্বামী ; 
মেলে ছটি ওই নয়ন-পল্লব, 
হেরিয়ে জীবন জুড়াই আমি । 
৯৫ 
হে ভ্রিদিববাসী অমরসকল, 
তোমরা আমারে সদয় হও : 
বরষি পতির শিরে শাস্তিজল, 
মোহ-যবনিক! রায়ে লও |” 
ড | 
অমনি কে যেন ধরিয়ে সখায়, 
তুলে বসাইল ধরণীতলে ; 
চারি দিকে চাহি ন৷ দেখি দাদায়, 
তুলিল পাষাণ মনের গলে । 
৯৭ 
চোকের উপরে সব শুন্ময়, 
কাদিয়ে উঠিছে আপনি প্রাণ ; 
তারে ভেরে ভেরে ডুবিছে হৃদয় 
ধীর নীরে যেন ডুবিছে যান। 
৯৮ 
জ্ঞান-বলে প্রবোধিয়ে বার বার, 
বাধিলেন ভুলে ডোবান বুক; 
সে অবধি আহা! সখার আমার, 
বিষ হইয়ে রয়েছে মুখ। 


৮ 'বিহারীলাল-্লচনাসভ্ভার 


[০ ১০০ 
না জানি বিধাতা আরো! কত দিনে, ললিত রাগেতে গলিবে পরাণ, 
হেরিব সখার মুখেতে হাসি ১ উত্থুলে উঠিবে হৃদয় মন 
সে স্কুর-ললন। কল্পনা! বিনে, বিষাদের নিশ। হবে অবসান, 
কে বাজাবে প্রাণে ভোরের বাশী! ফুটিয়ে হাসিবে কমল বন । 


১৩১ 
তুমিই স্ুরবাল। ! সে সুররনণী, 
উধারাণী হৃদি-উদযাচলে 3 
সখা-শক্তিশেল-বিশল্যকরণী, 
সৃত-সঞ্জীবনী ধরবীতলে । 


ইতি বঙ্গম্ন্দরী কাব্যে স্ুরবাল। নাম 
তৃতীয় সর্গ। 





ঢতুর্ধ সর্স 


লিলি ল্লান্থ্ীলী 


পতবাউশেবু প্রমদাজনোফিতজ্তবত্যধিক্ষেপ ইবান্ুশাসনম্। 
তথাপি বজ,ং ব্যবসারবস্তি মানিরস্তনারীসময় হুরাধঃ ॥ 
স্ভারবি 


১ ২ 
কেন কেন আজি সদাই আমার, আহ, বহিগুলি চারি দিকে মম, 
কাদিয়ে কাদিয়ে উঠিছে প্রাণ; ছড়িয়ে পড়িয়ে রয়েছে আজ ; 
যেন আলোময় এ হুখ-সংসার, অতি দুখিনীর বালিকার সম, 
যেন তমোময় হয়িছে জান । ধুলায় ধুসর মলিন সাজ! 


বঙসৃন্দরী ৬৯ 


তত 
"আগেকার মত দ্বেছেতে তুলিয়ে, 
গছায়ে রাখিতে যতন নাই ; 
“আগেকার মত হৃদযে লইষে, 
থুলিষে পড়িয়ে সুখ ন! পাই। 
৪ 
অধি সরম্বতী |! এস বুকে এস, 
বড় আদরের ধন আমার 3 
অযতনে হায় হেন ম্লান বেশ, 
করিয়ে রেখেছি আমি তোমাব । 
ঙ 
তুমি না থাকিলে কি হ”ত জানিনি, 
এত দিনে পোডা কপালে মোর ; 
হয তে। পাগল হযে অভা।গিনী, 
ঝুলিতো গলায বাধিয়ে ভোব। 
ভু 
হায় গৌরবিণী, জান না! গে! তুমি, 
চোক্‌ ফুটাইযে দিয়েছ কা'র ; 
কাপুরুষমধী এই বঙ্গভূমি, 
আমি পরাধীনী তনয! ভাব । 
৭ 
অন্বর মহল অন্ধ কারাগার, 
বাধা আছি সদ! ইহার মাঝে, 
দাসীদের মত খাটি আনিবার, 
গুরু জন মন মতন কাজে । 
৮ 
পান থেকে চুন্‌ খসিলে হটাৎ, 
একেবারে আর রক্ষে নাই ; 
হয়ে গেছে যেন কত হন্ত্রপাত, 
কোণে বোসে কুণে! গঁতুনি খাই। 


শা 
অনায়ানে দাসী ছেড়ে চোলে যায়ঃ 
খামক গঞ্জন! সহিতে নাবি ) 
অভাগীব নাই কিছুই উপায়, 
কেনা-দার্সী আমি কুলের নারী । 
সু 
এক হাত কোরে ঘোমট। টানিয়েঃ 
চুপ, কোরে মোরে ধাড়াতে হয় ; 
তার! যা কবেন, যাইব শুনিয়ে, 
মুখফোটা তাছে উচিত নয় । 
১১ 
হাপাষে হাপায়ে ঘোখটা-ভি তরে, 
যদিও পচিযে মরিষে যাই ; 
তবুও উঠিয়ে ছাতেব উপবে, 
সমীব সেবিষে বেড়াতে নাই। 
১২ 
যর্দি কেহ দেখে, যাবে কুল-মান, 
হবে অপযশ দশের মাঝে ; 
ছাতের উপবে বেড়িষে বেড়ান, 
কুলবতীদেব নাহিক সাজে । 
১৩ 
শুনেছি পুরাণে রাজ! ভগীরথ 
অনেক কঠোর তপের বলে, 
পূরায়েছিলেন নিজ-মনোবথ 
গঙ্গারে আনিষে এ মহীতলে । 
১৪ 
সেই ভাঙগীরথা পতিতপাবনী, 
' ছুয়ারের কাছে বিলে হয়; 
শুনি ঘরে থেকে দিবস-রজনী 
কুলুকুলু ধ্বনি করিয়ে বয়। 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


১৫ 
তাহার পাবন দরশ পরশ, 
কপালে আমার ঘটেনি কভু ; 
ান করিবারে চাহি যে দিবস, 
ধম্কায়ে মান! করেন প্রভূ । 
৯৬ 
প্রড়াত ন! হ'তে লোক-কোলাহলে, 
গগন পবন পুরিষে যাষ, 
যেন আসে বান্‌ তরঙ্গিণী-জলে, 
কলকল কোরে ঘ্বুরে বেড়ায় । 
১৭ 
রজনী আইলে লুকায় মিহির, 
ধরণী আবৃত তিমির বাসে ; 
ক্রমে যত হয় যামিনী গভীর, 
তত কলরব নিবিষে আসে। 
১৮ 
যায় আসে এইরূপে দিন রাত, 
মাহষের কোলাহলের সনে; 
যেন দেখি আমি এই গতায়াত, 
বসে একাকিনী বিজন বনে। 
১৪ 
আমার সহিত লেই জনতার, 
যেন কোন কিছু হ্বাদ নাই; 
যেন কোন ধার ধারিনে তাহার, 
থাকি প্রভূ-ঘরে প্রভূরি খাই। 
ও 
ৰই নিয়ে বসে বিষম বিপদ, 
বুঝিতে পারিনে উপম! তার ; 
বুঝি ৰ! কেমনে শ্ীনিয়ে শবদ, 
হেরি নাই কভু শ্বব্বপ যার। 


২১ 
বন, উপবন, ভূধর» সাগর, 
তরল লহুরী নদীর বুকে $ 
গ্রাম, উপগ্রাম, নিকুঞ্জ নিঝ'র, 
শুনিলেম মুহু লোকেরি মুখে । 
২২. 
কারার বাহিরে ন| জানি কেমন, 
হাট, বাট, ঘাট কতই আছে; 
সে সকল যেন মেরুর মতন, 
অজান! রয়েছে আমার আছে। 
ই৩ 
যেমন দেশের পুরুষ সকলে, 
দেশ ছাড়া কিছু দেখেন নাই ? 
তেমনি আমর! অন্দর মহলে, 
অন্দর মহল দেখি সদাই ॥ 
৪ 
বাহিরে ইহার! সহিষে সহিয়ে? 
শ্লেচ্ছ-পদ্দাধাতে পিষিত হন ; 
রাগে ফুলে ফুলে ঘরেতে আসিয়ে” 
যত খুসি ঝাল ঝাড়িযে লন । 
২৫ 
হাষ রে কপাল! পুরুষ সকল, 
বাহিরে খাইয়ে পরের বাড়ি, 
অমন করিয়ে কি হইবে বল, 
ঠ্যাঙায়ে ভাঙিলে ঘরের হ্বাড়ি 
১২ 
গারদে রেখেছে ছুখিনী নকলে, 
অধীনতা-ষেড়ি পরায়ে পায় £ 
জান না কার সতী-শাপানলে, 
পুরুষের সুখ জলিয়ে যায় ! 


বঙগনুল্দয়ী ৭১ 


২৭ ৃ 
প্রথম যে দিন বহিগুলি আনি, 
প্রিয় পতি মম দিলেন হাতে ? 
ভাবিলেম বুঝি কতই ন! জানি, 
অগাধ আনন্দ রয়েছে তাতে । 
৮ 
বলিলেন তিনি--“এ এক আরশি, 
স্থির হয়ে যত চাহিয়ে রবে, 
ততই ইহার ভিতরে প্রেয়সী, 
প্রকৃতি রূপলী উদয় হবে। 
২৯ 
হবে আবিষ্কত সমুখে তোমার, 
আলোময় এক জ্বখের পথ, 
ঘুচে যাবে লব ভ্রম অন্ধকার, 
নব নব সুখ পাইবে কত।” 
৩ 
অধি নাথ ! আহা যাহ! বোলেছিলে, 
একটিও কথা বিফল নষ, 
গ্রন্ন-আলোচন! যতনে করিলে, 
উদার জ্ঞানের উদয় হয়। 

৩১ ॥ 
কিন্ত হে জান না অভাগ! কপালে, 
যত ভাঙগ, সব উলটে যায়; 

বাচিবার তরে ভাঙায় দাড়ালেঃ 
ভূ'ই ফুঁড়ে এসে কুমীরে খায়। 
৩২ 
অতি অভাগিনী আমি বঙ্গবালা, 
শাস্্-সথধা পান যতই করি ; 
তত আরে! হায় বেড়ে বায় জালা, 
ছট্‌ ফট কোরে পরাণে মরি । 


৩৩ 
আগে এই মন ছিল এতটুকু, 
ছিলে! তমোময় জগত-জাল ; 
নিয়ে আপনার এটুকু ওটুকু, 
হেসে খুসে বেশ কাটিতে৷ কাল। 
৩৪ 
এবে এই মন আর সেই নয়; 
তিমির! রজনী হয়েছে ভোর ; 
প্রাচীতে তরুণ অরুণ উদয়, 
ভাঙিয়ে গিয়েছে ঘুমের ঘোর । 
৩৫ 
এমন সময়ে খাচার ভিতরে, 
আর বাধ! বল কেমনে থাকি ; 
দেখ এসে নাথ তোমার পিঙরে, 
কাতর হুইয়ে কাদিছে পাখা । 
৩৩৪ 
আহা! ! তুমি ওকে ছেড়ে দাও দাও, 
বাতাসে বেড়াক আপন মনে ; 
তোমরা যেমন বাতাসে বেড়াও, 
আপনার মনে দশের সনে । 
৩৭ 


যদি হে আমর! তোমাদের ধোরে, 


অবরোধে পুরে বাধিয়ে রাখি, 
তোমরাও কাদ অন্নিতর কোরে, 
যেষন পিঞ্জরে কাদিছে পাখী । 
৩৮ 
হায় হায় হায় সখ! গেল দিন, 
কিছুই করিতে নারি তবে ! 
ক্রমেই আমার বাড়িতেছে খণ, 
নাহি জানি শেষে কি দশ! হবে! 


৭. 


৩৯ 
জনম অবধি খাইয়ে পরিষে, 
ভবের ভাণ্ডার করেছি ক্ষয়, 
সেই মহা! ক্ষতি পূরায়ে না! দিযে, 
কার্‌ বল? সুখে নিদ্রা হয়? 
৪6 
এখনে! ইহারা কেন গেো৷ আমারে, 
আধারে ফেলিযে রাখিছে আর । 
কোন্‌ কাপুরুষ মানব সংসারে, 
গুঁধিবে আমার নিজের ধার ? 
৪১ 
করম ভূমিতে করিবারে কিছু; 
বডই আমার উঠেছে মন; 
আজ কখনই হটিব না পিছু, 
সাধন অথব! হবে পতন ! 
৪২ 
হা নাথ, হইল দিবা অবসান, , 
এত দেরি হেরি কিষের তরে; 
তিমিরে ধরণী ঢাকিল বযান, 
এখনও তুমি এলে ন! ঘরে ! 


৪৭ 
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৪৩ 
আহা; ঘরে আসি আজি প্রিয়তম, 
কোয়ো! কোয়ো! ছুটে। নরয কথা ! 
যেন হে হটাৎ হইযে গরম, 
ব্যথার উপরে দিও না ব্যথ। ! 
৪8৪8 
আপন! ভূলিয়ে তোমাষ লইয়ে, 
রাজি আছিআজে। ধরিতে প্রাণ ; 
অপমান কর! তুমি তেষাগিয়েঃ 
অধিনীর যদি রাখ ছে মান। 
৪৫ 
শ্বশুর শাশুড়ী বুড়ো! স্থড়ো লোক, 
বোকুন্‌ ঝোকুন্‌ ভরিনে কাণে ; 
যে জন পেয়েছে জ্ঞানের আলোক, 
তার কড়। কথ! বাজে হে প্রাণে। 
৪৬ 
হায় মায়া আশা ! কেন মিছে আর, 
কাণে কাণে গাও কুহৃক গান; 
বাজাষে বাশরী ব্যাধ ুরাচার, 
হরিণীর বুকে হানে গো বাণ ! 


প্রাণের ভিতর উদাস নিরাশ, 
ক্রমেই হতাশ বাড়িছে মোর ; 

ওঠো ওঠো-প্রায় প্রলয় বাতাস, 
অভাগীর বাজী হয়েছে ভোর ! 


ইতি বঙ্গনুন্বরী কাব্যে চির পরাধীনী নাম 
চতুর্থ সর্গ। 
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-লর্ড বাররন 
১ ২. 
ওই গো আগুম লেগেছে হোথায় ! “জল্‌ জন্‌ জন্* ঘোর কোলাহল, 
লক লক্‌ শিখ! উঠিছে কেপে, ফট ফট ফট ফাটিছে বাশ; 
দাউ দপ, দপ, ঘুধু ধোরে যায়, ধূয়ায় উথায় ভরিল সকল, 


দেখিতে দেখিতে গড়িল ব্যেপে। লাল হয়ে গেল নীল আকাশ। 
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৩ 
ছুটেছে বাতাস হলক হলক, 
ঝলসিছে সব, লাগিছে যাতে, 
তবুও এখন চারি দিকে লোক, 


তামাসা দেখিতে উঠেছে ছাতে। 


8 
কারো সর্বনাশ, কারো! পোষ মাস” 
পরের বিপদে কেহ না নড়ে, 
আপনার ঘরে ধরিলে হুতাশ, 
মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে ! 
€ 
কোথা এ বাড়ীর ছেলে-মেষে যত, 
ঘরের ভিতরে কেহ যে নাই; 
আগুন দেখিতে উহাদের মত, 
উপরে উঠেছে বুঝি মবাই। 
ঙ৬ 
কেন গেল ছাতে১ একি সর্বনাশ! 


কে আছে আগুলে ওদের কাছে; 


অনল মাখিযে বহিছে বাতাস, 


ছাতৈ এ সময় দাড়াতে আছে? 


যাই যাই আমি ওখানে এখন, 
যেথা ঝুঁড়েগুলি জলিয়া! যায ; 
দেখি বেয়ে চেয়ে করি প্রাণপণ, 
বাচাবার যদি থাকে উপায়। 
৮ 
এই যে ীড়ায়ে করুণাহুন্বরী, 
উপর চাতালে থামের কাছে; 
মুখখানি আহা! চুন্পান! করি, 
অনলের পানে চাহিয়ে আছে! 


৪ 
চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে, 
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ-কষল ; 
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে, 
গড়িয়ে আমিছে নয়ন-্জল । 
১9 
যেন মুগ-শিশ্ু সজল নয়নে, 
দাড়ায়ে গিরির শিখর *পরি, 
ত্রাসে দাবানল গাখে দূর বনে, 
স্বজাতি জীবের বিপদ ম্মরি। 
১১ 
হে জুরবালিকে, শুভ-দরশনে, 
নুবর্ণপ্রতিমে কেন গে! কেন, 
সরল উজল কমল-নয়নে, 
আজি অশ্রবারি বহিছে হেন? 
১২ 
দুখাদের দুখে হইয়াছ ছুখী, 
উদ্দাস হুইয়ে দাড়ায়ে তাই, 
শুকায়েছে মুখ, আহা! শশিুখী, 
লইয়ে বালাই ঘরিয়ে যাই। 
১৩ 
যেমন তোমার অপরূপ রূপ, 
সরল মধুর উদার মন, 
এ নয়ন-নীর তার অন্ুব্ধপ, 
মরি আজি সাজিয়াছে কেষন। 
৯] 
যেন দেববাল। হেরিয়ে শিখায়, 
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে ; 
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়ঃ 
ভাসিছেন দুদু নয়ন-জলে। 


বঙ্সুল্পরী ৭৫ 


১ ১৬ 
তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ, তুমি যার গলে দিবে বরমালা 
অমূল্য রতন নাই গে! আর ; সে যেন তোমার মতন হয় ; 
সাধনের ধন এ নব রতন, দেখো বিধি এই তুকুমারী বালা, 
হৃদি আলো! করি রহিবে কার! চিরদিম যেন স্থখেতে রয় ! 
ইতি বঙ্গন্ুন্দরী কাব্যে করুণান্ুন্বরী নাম 
পঞ্চম সর্গ। 
যন্ঠ সর্গ 
ন্রিলা্তিত্বী 
“শ্রতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা ছুবিপাকং বিষদ্রমম্” 
১ ০ 
ছাদের উপরে চাদের কিরণে, সুঠাম শরীর পেলব লতিকা॥ 
ঝোড়শী রূপসী ললিত বালা, আনত স্থুবম| কুস্থম ভরে ; 
ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে ; চর চিকুর নীরদ মালিক! 
রূপে দশ দিশ করেছে আল! । লুটায়ে পড়েছে ধরণী "পরে । 
২ ৪ 
বরণ উজ জল তপত কাঞ্চন, হরিদী গঞ্জন চটুল নয়ন, 
চমকে চন্ফ্িকা নিরখি ছটা ; কভু কভূ যেন তারক জলে ॥' 
ধুয়ে গেছে যেন তপন আপন কভু যেন লাজে নমিতলোচন, 


এ মুরতিমতী মরীচিঘট! । পলক পড়ে না শতেক পলে। 
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এ 
কভু কু যেন চমকিযে ওঠে, 
ফুল ফুটে যেন ছড়িষে যায + 
মধুকরকুল পাছু পাছু ছোটে, 
বুঝি পরিমল লোভেই ধাষ। 
১ 
কখন ব1 যেন হযেছে তাহার 
ধার প্রবাহ প্রবহুমাণ, 
যেখ! দিষে যা, অন্ত বিলায, 
জুডায় জগত-জনের প্রাণ। 
৭ 
আপনার ব্ধূপে আপনি বিহ্বল, 
হেষে চারি দিকে চাহিযে দেখে 
কে যেন তাহারি প্রতিমা! সকল 
জগত জুড়িযে রেখেছে একে । 
৮ 
আচন্িতে যেন ভেঙে যায ভুল» 
অমনি লাজের উদয হয় ; 
দেহ থর থর, হৃদয় আকুল, 
আনত আননে ধাড়াষে রয। 
৪ 
আধ চুলু ঢুলু লাজুক নয়ন 
আধই অধরে মধুর হালি ; 
আধ ফোটো ফোটে হয়েছে কেমন, 
কপোল-গোলাপন্মুকুলরাশি। 
১৩ 
'আননের পানে সরমবর্তীর, 
স্থির হয়ে চাদ চাহিয়ে আছে? 
ব্যঞজন করিয়ে ফিরিছে কাছে। 


১ 
এসে! গে। সকল ত্রিলোকমুন্দরী, 
এখানে তোমরা! এস গো আজি; 
চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পরি, 
আপন মনের মতন সাজি । 
১২ 
ঘেরি ঘেরি এই লোণার পুতলী, 
দীডাও সকলে সহাস মুখে? 
কমল কানন বিলোচন তুলি, 
চেষে দেখ দ্ধূপ মনেরি সুখে । 
১৩ 
এমন সরেস নিখু ত আনন, 
বিধি বুঝি কভু গড়েণি কারে! ১ 
এমন সজীব তেজাল নয়ন 
_মদির--মধুর--নাহিক আর। 
১৪ 
আমরা পুরুষ নব ব্ধপ-্বশ? 
যাহ! খুসি বটে বলিতে পারি ; 
পান করি আজি নব রূপ-রস, 
নারীর রূপেতে ভূলিল নারী। 
১৫ 
মরি মরি! কারো! কথ! নাই মুখে, 
অনিমিষে দুছু চাহিয়ে আছে, ; 
কি যেন বিজলী বিলসে সমুখে, 
কি যেন উদয় হয়েছে কাছে! 
১৬ 
একি ! একি ! কেন ক্ধপের প্রতিমা, 
সহসা! মলিন হুইয়ে এল! 
দেখিতে দেখিতে চাদের চদ্্িষা). 
নিবিড় নীরছে ঢাকিয়ে গেল । 


বলসুন্দরী ৭৭: 


১৭ 
কেশ-মেঘ-জালে সীমস্ত-সিন্দুর 
প্রকাশে তরুণ অরুণ রেখ! 
মরি, তারি নীচে সেই দ্কুমধূর 
মুখখানি কেন বিষাদে মাখ! ! 
9৮ 
মাঝে মাঝে আসি বিলসিছে তায 
দিবা-দীপ-শিখ! থেদের হাসি, 
তডিতের প্রায় চকিতে মিলা, 
বাডাইয়ে দেয় তযসারাশি। 
১৪) 
আহা» দেখ সেই জ্যোতির নয়নে, 
বিমল মুকুতা ববষে এবে ; 
এমন পাষাণ কে আছে ভুবনে, 
এ হেন রতনে বেদন! দেবে ! 
৬, 


২২ 
বুঝি এই পোড়া বিধির বিধিতে; 
পিত। মাতা তৰ ধরিষে করে, 
কবেছেন দান সে কাল নিশিতে, 
ধাঙড়া ভাঙড়। বেদডা বরে। 
২৩ 
জনক জননী কি করেছ হায, 
তোমরা ছ-জনে মোহের ঘুমে + 
কোন্‌ প্রাণে আহ! এ ফুলমালায, 
ফেলিযে দিষেছ শ্মশান'ভূমে । 
৪ 
পতি-স্ুখে সতী হয়েছে নিরাশ, 
হদযে জলেছে বিষম জালা ; 
শরীর বাতাস, হৃদয উদাস, 
কেমনে পরাণে বাচিবে বাল! । 
২&. 


ভ্রিলাক-আলোক যে হ্ুর-রূপসী, কোথা ওগো! কুল-দেবতা৷ সকল, 
আলো নাই মনে কেন রে তার; অনুকূল হও ইহার প্রতি; 

ভূবন ভূষিয়ে বিরাজে রে শশী, বরষিষে শিরে সুধা-শাস্তিজল, 
কেন তারি হৃদে কালিমা-ভার ! ফিরাও সতীর পতির মতি ! 

১ ৮২ 

হ! বিধি ! এ বিধি বুঝিতে পারিনি, যেন সেই জন পাইয়ে চেতন, 
কোমল কুম্থমে কীটের নাস ; পণু-ভাব ত্যেজে নাহুষ হয় ; 

বিপাকে বধিতে সরল! হরিণী আমোদে প্রমোদে দম্পর্তী ছ-জন, 
শবরে পাতিয়ে রয়েছে পাশ। ছেলে-পুলে লয়ে স্থুখেতে রয় ! 

ইতি বঙ্গগুদ্দরী কাব্যে বিধাদিনী নাম 


ব্ঠ নর্গ। 


দজসওআরার গন 


সপ্তম সর 
কিল সহী 


'আতগ্তজীবিতমনঃ পরিতর্পণে৷ মে ।” 


১ 
অযি অয়ি সঘী! জগতের জ্বালা, 
আালায়ে আমায় করেছে খুন ; 
যুঝে যুঝে মাঝে হুইয়াছি আলা; 
চারিদিকে ঘের! বেড়া আগ্তন| 
২ 
যেমন পথিক রোদে পুড়ে পুড়ে, 
যদি দূরে ছায়! দেখিতে পায়; 
জনমে ভরস! তার বুক যুড়ে, 
অন্ুরাগ-তরে ছুটিয়! যায়। 
১০ 
তেমনি আমার মন তোম! পানে, 
জুড়াবার তরে সতত ধায়? 
সাগর-প্রবাহ সদ! এক টানে, 
এক-ই দিক্‌ পানে গড়ায়ে যায়। 


--ভবতৃতি 


8 
তুমি যেই স্থানে কর বসবাস; 
সেই স্থান কোন মোহন লোক ; 
তোমার মধুর মুখ হাপ-হাস, 
প্রকাশে সেলোকে অরুণালোক । 
৫ 
স্থির উবা-প্রায় তুমি দেবী তার, 
হাদয়ে রয়েছ বিরাজমান ১, 
নাহি অতি তাপ, নাহিক আধার, 
কি সরেস সেই সুখেরি স্থান | 
ঙ 
সদ সেই লোকে দিগজনাগণে, 
মনোহয় বেশে সাজিয়ে রয় ; 
মুছল অনিল তার ফুজবনে, 
মানস মোহিয়ে সতত বয়। 


বঙ্গস্থন্দরী ৭৯ 


যখন তোমান জুললিত ভঙ্গ, 
কুমুম কাননে প্রকাশ পায়; 
দশ দিকে দশ ওঠে ইন্দ্রধছুঃ 
আদরে তোমার পানেতে চায়। 
৮ 
প্রমর নিকর ত্যেজি ফুলকুল, 
গুন্গুন্‌ স্বরে ধরিয়ে তান ; 
চারিদিকে তব হইয়ে আকুল, 
উড়িয়ে বেড়ায় করিয়ে গান । 
৯) 
দোলে দূরে দূরে তরু লতাগণ, 
দোলে থোলে৷ থোলো। কুম্থম তায 
যেন তারা আজি হরষে মগন, 
সাধনের ধন পেয়ে তোমায় । 
৪ 
ভ্রম তুমি সেই দ্ুখ-ফুলবনে, 
চেয়ে চারিদিকে সহাস মুখে ; 
হরিণী যেমন গিরি-তপোবনে 
বেড়িয়ে বেড়ায় প্রাণের স্থখে। 
১৯ 
প্রকৃতির চারু শোভ! দরশনে; 
ক্রমে হয়ে যাও বিহ্বল হেন ; 
দাড়াইয়ে থাক মগন নয়নে, 
হীরক-প্রতিম। ঈ্াড়ায়ে যেন । 
১৭ 
মরি সে নয়ন কেমন সরেস, 
যেন কোন রসে রয়েছে ভোর ; 
যেন আছে আধ আলস আবেশ, 
' ভাঙে নাই পুরে! ঘুমের ঘোর । 


১৩ 
হে স্ুরনুন্বরী! ত্যেজে স্বুরলোক, 
এ লোকে এসেছে কিসের তরে? 
তব অন্থকুল নহে এ ভূলোক, 
অসুখ এখানে বলতি করে। 
১৪ 
এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল, 
এই দেখি ফের শুকায়ে যায়; 
এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল, 
ন| ফুটিতে কীটে কুরিয়ে খায়। 
১৫ 
এই দেখি হাসে চাদিনী যামিনী, 
পোহাইয়ে যায় তাহার পর; 
এই ম্ঘযালে দলকে দামিনী, 
পলক ফেলিতে সহে না ভর। 
১৬, 
আহা! যেন এই অপরূপ রূপ, 
চির দিন এক ভাবেতে থাকে ; 
যেন নাহি আসি বিষাদ বিরূপ, 
রাছর মতন গ্রাসিয়ে রাখে। 
১৭ 
যখন আমার প্রাণের ভিতর, 
ভেবে ভেবে হয় উদাস-প্রায় ; 
ভাল নাহি লাগে দিনকর-কর, 
আধারে পলাতে মানস চায়।' 
১৮ 
এই মনোহর বিনোদ ভুবন, 
বিষঞ মলিন মুরতি ধরে ; 
বোধ হয় যেন জনম মতন, 
ফুরায়েছে দুখ আমার তরে । 


৮৩ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


১৪৯ 
সহিতে সহিতে সহে ন! যখন, 
পারিনে বহিতে হৃদয়-ভার ; 
মরম-বেদনে গোঙরায় মন, 
দেহেতে পরাণ রছে না আর। 
২০ 
অমনি উদয় সমুখে আসিয়ে, 
তোমার ললিত প্রতিমাখানি, 
ম্নেছের নয়নে সুধা বরষিয়ে, 
জুড়ায় আমার তাপিত প্রাণী। 
১ 
আচথিতে হয় আলোক উদয়, 
কভু হেরি নাই তাহার মত; 
নহে দিবাকর তত তেজোময়, 
দুধাকর নয় মধূর তত। 
২২ 
চারি দিকে এক পরিমল বার 
“তরূ* ক'রে দেয় মগজ ঘ্রাণ ; 
কেহ যেন দূরে বাশরা বাজায়, 
সুরেতে মাতায় হদয় প্রাণ । 
২৩ 
যেন আমি কোন অপন্ধপ লোকে, 
ঘুমাঞ্জে ঘুমায়ে চলিয়ে যাই; 
বেড়ায়ে বেড়ায়ে চাদের আলোকে, 
সহস! তোমাকে দেখিতে পাই । 
৪ 
আছ! সে তোমার সরল 'আদর, 
সরল সহ্য শুভ বয়ান ; 
আলো ক'রে আছে ঘনের ভিতর, 
নারিব ভুলিতে গেলেও প্রাণ ! 


২৫ 
তোমার উজল রূপ দরূপণে, 
সরল তেজাল মনের ছবি, 
প্রভাতের নীল বিমল গগনে, 
শোভ। পায় যেন নুতন রবি । 
ত্ঙ 
কিবে অমায়িক ভোলা খোল! ভাব, 
প্রেমের প্রমোদে হদয় ভোর 
সদ! হাসি খুসি উদার ম্বতাঘ, 
চারি দিকে নাই সুখের ওর ! 
২৭ 
কাননে কুদ্থম হেরিলে যেমন, 
ভালবাসে মন আপনি তারে ; 
তেমনি তোমায় করি দরশন, 
না ভালবেসে কি থাকিতে পারে ! 
২৮ 
সুধাকর শোভে আকাশ উপরে, 
পরাণ জুড়ায় হেরিলে তায় ; 
আর কিছু নয়, দুদু তারি তরে, 
তৃষিত নয়নে চকোর চায়। 
২৯ 
সরেস গাহন! শুনিলে যেমন, 
কাণে লেগে থাকে তাহার তান ৮ 
তোমার উদার প্রণয় তেমন 
ভরিয়ে রেখেছে আমার প্রাণ। 
১০, 
যেমন পরম ভক্ত সকলে 
আরাধনা! করে সাধ্নস্ধনে, 
তেমনি তোমায় হদয়্-কমলে 
ভাবি আমি ব'সে মগন মনে £ 


বঙ্গসূন্দরী ৮৯ 


৩৬ 
ভাবিতে ভাবিতে উথলে অস্তর, 
প্রেম-রস-ভরে বিহ্বল প্রাণ , 
অসি, তুমি মম হৃখের সাগর, 
জুড়াবার প্রিয় প্রধান স্থান | 


ইতি বঙ্গক্থন্দরী কাব্যে শ্রিয় সখী নাষ 
সপ্তম সর্গ। 


অষ্টম সর্স 
ল্বি্িভ্িললী 


“ভুললহজপঅপুরাও লজ্জ! গুরুই পরব্বসে! অপ্য! । 
পিরসহি বিসমং পেশ্যং মরণং সরণং পবরিঅমেকং ৪” 
- হ্র্যদেৰ 


১1।-_-গীতি 
হুর- “যান ত্যজ মানিনী লো ঘাষিনী যে বাক"” 


কি জানি কি যনে মনে ভেবেছে আমায় ! 
না! দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে ন। চায়--- 
তবু কেন দেখিতে না চায় ! 


৮৪ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


যেন মণিহার। ফণী, 
কার প্রেমে পাগলিনী, 
হেন হেন উদ্দাসিনী, হে উদার-দরশনে ! 


৯ 
হ1 নাথ! হা নাথ! গেল গেল প্রাণ, 
মনের বাসন! রহিল খনে ! 
ধেয়ায়ে ধেযায়ে সে শুভ বয়ান, 
বিরহিণী তব রিল বনে। 
২. 
এস এস অয়ি এস এক বার» 
জনমের মত দেখিয়ে যাই ; 
এ হৃদয-ভার নাহি সহে আর, 
দেখে ম'লে তবু আরাম পক, | 
2 
হা হতভগুগিনী জনমদুখিনী ! 
শিরোমণি কেন ঠেলিনু পায় ; 
মাণিক হারালে বাচে নু/গপিনী, 
শুনেছি তবু হায়ানুইদি | 
৪ 
আঁয়ি নাথ ! তুমি দয়ার সাগর, 
আমি মাভাপিতা-বিহীন! বালা ; 
আহা! ! তবু কত করিয়ে আদর 
খুলে দিলে গলে গলার মাল] । 


& 
অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর, 
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা, 
ফিরে দিন্থ তব প্রেম-ফুল-ডোর 
বুঝিতে নারিহ্ ব্যথীর ব্যথা ! 
৬ 
সেই তৃমি সেই মজল নয়ানেঃ 
কাতর হুইয়ে গিয়েছ চলি; 
যে বিষম ব্যথ। পেয়েছি পরাণে, 
এ বিজন বনে কাহারে বলি। 
৭ 
থেদে অভিমানে চলি চলি যায়, 
ফিরে নাহি চায় আমার পানে; 
দেহে থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়, 
যাই যাই আমি, যায় যেখানে । 
৮ 
পিছনে পিছনে তোমার সহিতে 
ধেয়েছিহ্ব নাথ আনিতে ধোরে ; 
মান্ন লাজ ভয় আমি আচঘিতে, 
ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে । 


বঙ্গস্থন্দরী ৮৯ 
৩১৬ 
ভাবিতে ভাবিতে উলে অস্তর, 
প্রেম-রস-ভরে বিহ্বল প্রাণ £ 
অধ্রিঃ তুমি মম স্থুখের সাগর, 
জুড়াবার প্রিয় প্রধান স্বান। 


ইতি বঙ্গকুন্দরী কাব্যে প্রিষ সখী নাম 
সপ্তম স্গঁ। 


অফম সর্গ 
ন্বি্রত্লী 


“ছুললহজণঅণুরাও লজ্জা গুরহ পরব্বসে! অপ্যা । 
পিক্সপহি বিসমং পেম্সং মরণং সরণং শবরিঅমেকং &"” 
__হুর্ধদেব 


১।-_গীতি 
হর-_'“মান তাজ মানিনী লে! ঘামিনী যে বাক্স” 


কি জানি কি মনে মনে ভেবেছে আমায়! 
না! দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চায়-_ 
তৰু কেল দেখিতে ন! চায় ! 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


যেন মণিহার। ফণী, 
কার প্রেমে পাগলিনী, 
হেন হেন উদ্দামিনী, হে উদার-দরশনে ! 


ণ 
হ নাথ ! হানাথ! গেল গেল প্রাণ, 
মনের বাসনা রহিল ধনে ! 
ধেয়ায়ে ধেয়ায়ে সে শুভ বয়ান, 
বিরহিণী তব মরিল বনে। 
বর ৮ 
এস এস অদ্নি এস এক বার, 
জনমেক্জ মত দেখিয়ে যাই ; 
এ স্বদ্বয়-ভার নাহি সহে আর, 
দেখে ম'লে তবু আরাম পাই। 
৩ 
হা হতভাগিনী জনমছুখিনী ! 
শিরোমণি কেন ঠেলিছু পায় ১ 
মাণিক হারালে বাঁচে না সাপিনী, 
শুনেছিহু তবু হারাহ্থ হায় ! 
১ 
অয়ি নাথ! তুমি দয়ার সাগর, 
আনি মাতাপিতা-বিহীনা বাল! ; 
আহা! তবু কত করিয়ে আদর 
খুলে দিলে গলে গলার মাল! । 


& 
অবোধিনী আমি, কেহ নাই মোর, 
কেন শুনে কাণ-ভাঙান কথা, 
ফিরে দিচু তব প্রেম-ফুল-ভোর ; 
বুঝিতে নারিস্ন ব্যধীর ব্যথা ! 
৬৬ 
সেই তুমি সেই সজল নয়ানে, 
কাতর হইয়ে গিয়েছ চলি ; 
যে বিষম ব্যথ! পেয়েছি পরাণে, 
এ বিজন বনে কাহারে বলি। 
৭ 
খেদে অভিমানে চলি চলি যায়, 
ফিরে নাহি চায় আমার পানে । 
দেহে থেকে যেন প্রাণ লয়ে ধায়, 
যাই যাই আমি, যায় যেখানে । 
৮ 
পিছনে পিছনে তোমার সহিতে 
ধেয়েছিহ্ব নাথ আনিতে ধোরে ; 
মান লাজ ভয় আসি আচম্ষিতে, 
ধোরে বেঁধে যেন রাখিল মোরে ।' 


বসুন্দরী ৮৫ 


শা 
হাপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর, 
বিধিতে লাগিল মরম-স্থান ; 
ডুবিল তিমিরে ধরা চরাচর, 
ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান । 
১৩ 
কটমট করি বিকট দামিনী, 
ভামিল সে ঘোর তিমির-রাশে ; 
হাসে খলখল কালী উলাঙ্গিনী, 
অট-অট হি-হি শমন হাসে ! 
৯১ 
মাভৈঃ মাতৈঃ, নাই নাই ভয়, 
না উঠিতে এই অভয়-সুর, 
বজাঘাতে যম তব-মুত্তিম- 
হাদয়-মুকুর হইল চুর! 
১২ 
শতধা শতধা ছড়।য়ে পড়িল, 
ব্যাপিল সকল জগতময় ; 
শত শত তব মূরতি শোভিল, 
ঘুচিল আমার সকল ভয়। 
১৩) 
একি রে ! তিমির! ঘোরা অম] শিশি, 
এই চরাচর গ্রাসিল এসে ; 
দেখিতে দেখিতে একি ! দিশি দিশি 
কোটি কোটি তার! ফুটিল হেসে! 
১৪ 
হে তারকারাজি, হীরকের হার, 
তামসী খনির আলো কমাল। ! 
ভিতরে ভিতরে তোম৷ সবাকার, 
প্রতিকৃতি কার করিছে আল 1? 


১৫ 
ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল, 
বিকমিল ফুল সকল ঠাই; 
ফুলের আলোকে কানন উজল, 
ফুল বই যেন কিছুই নাই! 
৬ 
চারি দিকে সব বেলের বেদিতে 
কার এ মুরতি গোলাপময় ; 
আমার নাখের মতন দেখিতে, 
আমারে দেখিতে দাড়ায়ে রয় ! 
১৭্‌ 
তোমার মুরতি বিরাজে অন্বরে, 
বিরাজে আমার হাদয়-মাঝে ; 
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরে, 
তোমারি হে নাথ মূরতি রাজে। 
১৮ 
ওতে নয় হয় অরুণ উদয়, 
সুসাত্ব প্রশাস্ত তোমারি মুখ $ 
ওতো! নয় উষ! নবরাগময়, 
অস্থরাগে রাগে তোমারি বুক । 
১৪) 
বিমল অন্বর শ্বাম কলেবর, 
শুকৃতার! ছুটি নয়ন রাজে ; 
ল[ল-আভ-মাখ। শাদ। ধারাধর, 
উরসে চিকণ চাদর সাজে। 
২9 
পবন তোমায় চামর চুলায়, 
কানন '.বাগায় কুসুম ভার, 
পাথীর। ললিত বাশরী বাজায়, 
ধরায় আমোদ ধরে না আর ! 


৮৮ বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


৪৫ ৪৬ 
অভাগার বুঝি ফিরিল কপাল, বহ বহ বহ সংগীত-লহরী, 
এ আওয়াজ আর কাহারে নয় ! ধর গে! সপ্তমে পুরবী তান! 
আয় রে পবন ধাওয়াল ছাওয়াল ! বয়ে লযে চল ত্বর! তহ্ব-তরী, 
ধেয়ে ধরি গিযে চরণঘষ । অমুত-সাগরে জুড়াব প্রাণ। 
৪ 1-_গীতি 


হথর-_” দিব। অবসান হু'ল সমুথে কাল-যামিনী |” 


কে জানে রে ভালবাস! শেষে প্রাণনাশ! হবে ! 
শাস্তির সাগরে আহা প্রলয পবন ব'বে ! 
ভালবাসে, ভালবাসি, 
ভূম! প্রেমানন্দে ভাসি, 
সদ1 মন হাসি-হাসি, সৌরভ-গোৌরবে ! 
প্রেমের প্রতিমাখানি 
আদরে হৃদয়ে আনি, 
পল্মবনে বীণাপাণি পুঁজি মহোৎসবে । 
প্রাণ প্রেম-রসে ভোর, 
গলে দোলে প্রেম-ডোর, 
হৃদে প্রেম ঘুমঘোর, মাতোয়ার। নয়ন-চকোর + 
আশে-পাশে দৃষ্টি নাই, 
আপনার মনে ধাই, 
হেসে চমকিয়ে চাই বাশরীর রবে ! 
আচম্িতে চোরা বাণে 
বিষম বেজেছে প্রাণে, 
এখনে! প্রেমের ধ্যানে ভোল! মন তবু ম'জে রয়! 


বঙগনুন্দরী ৮৫ 


৯ 
হাপায়ে উঠিল প্রাণের ভিতর, 
বি ধিতে লাগিল মরম-স্কান ; 
ডুবিল তিমিরে ধর! চরাচর, 
ঘোর অন্ধকার হইল জ্ঞান। 
১০ 
কটমট করি বিকট দামিনী, 
ভামিল সে ঘোর তিমির-রাশে ; 
হাসে খলখল কালী উলাঙ্গিনী, 
অট-অট হি-হি শমন হাসে! 
১৯ 
'মাভৈঃ মাতৈঃ” নাই নাই তয়, 
না! উঠিতে এই অভয-স্ত্রর 
বজাঘাতে মম তদ-ধুত্তিময়- 
হদয়-মুকুর হইল চুর ! 
১২ 
শতধ। শহধা ছড়াষে পড়িল, 
ব্যাপিল সকল জগওময় ; 
শত শত তব মুরতি শোভিল, 
ঘুচিল আমার সকল ভয়। 
১৩ 
একি রে! তিমির! ঘোরা অম! শিশি, 
এই চরাচর গ্রাসিল এসে; 
দেখিতে দেখিতে একি ! দিশি দিশি 
কোটি কোটি তার! ফুটিল হেসে ! 
১৪ 
হে তারকারাজি, হীরকের হার, 
তামসী খনির আলোকমালা ! 
ভিতরে ভিতরে তোম। সবাকার, 
প্রতিকৃতি কার করিছে আল! ! 


১৫ 
ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল, 
বিকসিল ফুল সকল ঠাই; 
ফুলের আলোকে কানন উজল, 
ফুল বই যেন কিছুই নাই! 
১৬ 
চারি দিকে সব বেলের বেদিতে 
কার এ মুবতি গোলাপময় ; 
আমার নাথের মতন দেখিতে, 
আমারে"্খিতে দাড়ায়ে রয় ! 
১৭ রঃ 
তোমার মুবতি বিরাজে অন্বরেঃ ; 
বিরাজে আমার হাদয়-মাঞে ; 
সলিলে, সাগরে, ভূতলে, ভূধরেঃ 
তোমারি হে নাথ মূরতি রাজে। 
১৮ 
ওতে নয় হয় অরুণ উদয়, 
সুসাস্্ব প্রশাস্ত তোমারি মুখ ; 
ওতো নয় উষ! নবরাগময়, 
অনুরাগে রাগে তোমারি বুক। 
১৪) 
বিমল অন্বর শ্যাম কলেবর, 
শুকৃতার। ছুটি নয়ন রাজে ; 
লাল-আভ1-মাখ শাদ। ধারাধন্ব, 
উরসে চিকণ চাদর সাজে । 
6 
পবন তোমায় চামর চুলায়, 
কানন যোগায় কুন্থম ভার, 
পাখীর! ললিত কাশরী বাজায়, 
ধরায় আমোদ ধরে না আর ! 


৮৮ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


৪৫, ৪৬ 
অভাগার বুঝি ফিরিল কপাল, বহু বহু বহ সংগীত-লহ্রী, 
এ আওয়াজ আর কাহারে নয় ! ধর গে! সগুমে পুরবী তান! 
আয় রে পবন ধাওয়াল ছাওয়াল ! বয়ে লয়ে চল ত্বরা তহ্ছ-তরী, 
ধেয়ে ধরি গিয়ে চরণদ্থয় | অসুত-সাগরে জুড়াব প্রাণ। 
৪ ।-_গীতি 


হুর-_" দিব! অবসান হ'ল সমুখে কাল-যামিনী ।” 


কে জানে রে ভালবাস! শেষে প্রাণনাশ। হবে ! 
শাস্তির সাগরে আহ! প্রলয় পবন ব'বে ! 
ভালবাসে, ভালবাসি, 
ভূম] প্রেমানন্দে ভাসি, 
সদ1 মন হাসি-হাসি, সৌরভ-গৌরবে ! 
প্রেমের প্রতিমাখানি 
আদরে হদয়ে আনি, 
পদ্মবনে বীণাপাণি পুজি মহোৎসবে। 
প্রাণ প্রেম-রসে ভোর, 
গলে দোলে প্রেম-ভোর, 
হৃদে প্রেম ঘুমঘোর, মাতোয়ার1 নয়ন-চকোর ; 
আশে-পাশে দৃষ্টি নাই, 
আপনার মনে ধাই, 
হেসে চমকিয়ে চাই বাশরীর রবে ! 
আচম্বিতে চোর! বাণে 
বিষম বেজেছে প্রাণে, 
এখনে! প্রেমের ধ্যানে ভোল৷। মন তবু মজে রয়! 


বঙ্গস্ন্দরী ৮৯ 


হা আমি,যাহার লাগি 
হয়েছি ব্রহ্মা ণড-ত্যাগী, 
মোরে যদি সে বিরাগী ? অন্থরাগী কেন তবে ! 
এত চাই ভূলিবারে, 
ভুলিতে পারিনে তারে : 
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে? 
বিরাগের আশঙ্কায় 
হৃদে শেল বিধে যায়, 
তবু হায স;য়ে তাষ কাদে রে নীরবে ! 
ওই আসে ডষা সত্তী, 
ভাসে দিশ!, বস্ুমতী, 
সরোজিনী রসবতী হাসে খেলে সমীরের সনে 
হাসে তরু-লতা-রাজি, 
প্রফ্ুুল কুন্থমে সাজি, 
বুঝি এরা মোরে আজি উপহাস করে সবে! 
কই গো অরুণোদয়, 
এ যে রবি মপ্ন হয, 
যেন অন্থরাগময় বিরহীর উদাস হৃদয় ; 
এ ত নহে কমলিনী, 
কুমুদিনী, আমোদিনী ; 
পাড়াশেঁয়ে মেযে যেন দেজেছে পরবে । 
একি ভ্রম হয়ে গেল, 
কোথা উবা, নিশা এল, 
পাগল করিল মোরে, মিলে আজি শ্বভাবে-মাহুবেরে ! 
মলের ভিতরে যার 
ছারখার, হাহাকার, 
দিবা! নিশ! সম তার ; স্ব তারে সবে । 
যার জ্বাল!, সেই জানে, 
থাকিব আপন ধ্যানে, 
দেখি এ কাতর প্রাণে যাতনা বেদন! কত সয় ! 


৯২ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


আনন্দে আপনা-হারা, 
নযনে আনন্দ-ধারা, 
ছু-জনেব মুখ-পানে চেযষে আছে ছুই জনে । 
উডে উডে পড়ে ফুল, 
আকুল ভরমর-কুন, 
নিরকরিণী কুলুকুলু কণ্বযে বেডাষ *-- 
কুশরম-পরাগ-চোব, 
সমীব আমোদে ভোব, 
বিবাহ-মঙ্গল-গীতঠি গাহ গো কোকিলগণে। 


ইতি বঙ্গসুন্দবী কাব্যে বিবহিণী নাম 
অঙ্ুম সগ। 


নম সর্গ 
ভিএ্ল্সভ্ভ্মা 


ত্বং জবিতং ত্বমসি যে হজদদং দ্বিতীয়ং 
বং কৌমুদী নরনয়োরমৃতং ত্বমঙগে ।” 


-ভবভূতি 
১ ছি 
ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার, কিবে হাসি হাসি কচি মুখখানি, 
ননীর পুতুল, ছুদের ছেলে, কচি দাতগুলি অধর-মাঝে, 


স্নেছেতে মাখান কোমল আকার, যেন কচি কচি কেশর ক'থানি 
নয়ন ভুড়ায় সমুখে এলে ! ফুটস্ত ফুলের মাঝেতে সাজে । 


বঙ্গস্ন্দরী ৮৯ 


হ₹1 আমি যাহার লাগি 
হযেছি ব্রহ্মা শ-ত্যাগী, 
মোরে যদি সে বিরাগী * অনুরাগী কেন তবে ! 
এত চ1!ই ভুলিবারে, 
ভুলিতে পারিনে তারে ং 
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে £ 
বিরাগের আশক্কায 
হাদে শেল বিধে যাষ, 
তবু ভাষ স”ষে তাষ কাদে রে নীরবে । 
ওই আসে উবা সতী, 
তাসে দিশা, বন্থুমতী, 
সরোজিনী রসবতী হাসে খেলে সমীরের সনে ২ 
হাসে তরু-লত1-রাজি, 
প্রফুল কুজমে সাজ, 
বুঝি এরা মোরে আজি স্টপহাস করে সবে ! 
কই গে। অরুণো দয়, 
এ যে রব মগ্ন ভ্য, 
যেন অন্ুরাগময় বিরহীর উদাস হুদয 
এ ত নহে কমলিনী, 
কুমুদিনী, অ+যোদিনী + 
পাডাশেঁষে মেযে যেন সেজেছে পরবে । 
একি ভ্রম হযে গেল, 
কোথা! ভব, নিশ! এল, 
পাগল কবর্রিল মোরে, মিলে আজি ম্বভাবে-মাহ্ষেরে ! 
মনের ভিতরে যাব 
ছারখার, হাহাকার, 
দিব! নিশ! সম তার ; সব তারে সবে । 
যার জ্বালা, সেই জানে, 
থাকিব আপন ধ্যানে, 
দেখি এ কাতর প্রাণে যাতন! বেদনা কত সন্প ! 


৯২ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


আনন্দে আপন-হার।, 
নয়নে আনন্দ-ধারা, 
ছু-জনের মুখ-পানে চেয়ে আছে ছুই জনে। 
উডে উডে পড়ে ফুল, 
আকুল ভরমর-কুল, 
লিঝরিণী কুলুকুলু করিয়ে বেডাষ ;-_ 
কুম্বম-পরাগ-চোর, 
সমীর আমোদে ভোর, 
বিবাহ-মঙ্গল-গীতি গাহ গো কোকিলগপে। 


ইতি বঙ্গকুন্দরী কাব্যে বিরহিণী নাম 


অষ্টম সর্গ। 
নবম সর্প 
ভ্িসিভসা। 
'ত্বং জবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
বং কৌমুদী নয়নয়োরসৃতং ত্বমলে ।” 
_-ভবভূতি 
টু ২. 
ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার, কিবে হাসি হালি কচি মুখখানি, 
ননীর পুতুল, ছদের ছেলে, কচি দ্লাতগুলি অধর-মাঝে, 


নেছেতে মাথান কোমল আকার, যেন কচি কচি কেশর ক'খানি 
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে ! ফুটস্ত ফুলের মাঝেতে সাছে। 


বঙ্সৃন্দরী ৯৩ 


তত 
বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী 
অমুত বরষে শ্রবণে মোর; 
আপনা-আপনি হরিষ পরজদী 
হরষ-নাচনি হেরিলে তোর । 
€ 
হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে, 
ধেয়ে এসে তুমি পঠিলে গায ; 
আপনি অন্তর ওঠে উপিয়ে, 
পুলকে শরীর পৃরিয়ে যাস। 
€ 
মুখে ঘন ঘন “বাবা বাবা” বুলি, 
গল! ধর এসে হাজাখ বার? 
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি, 
কথা কয়ে যাহ! বলিতে নার। 
ঙ 
ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছারে, 
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন ! 
আমি ভালবাদি যেমন তোমারে, 
তুমিও আমারে বাস তেমন? 
৭ 
বুবিলেম তবে এত দিন পরে, 
কেন আমি ভালবাসি পিতায় 
সকলি ত্যেজিতে পারি ভার তরে, 
তোম। ছাড়! যাহা আছে ধরায়। 
৮ 
আমারে জননী ছেলেবেল! ফেলে 
করেছেন দেবলোকে পয়ান ; 
এখনে! হটাৎ তার কথা এলে, 
বুঝিলেম কেন কাদে রে প্রাণ! 


১ 
মানুষের নব প্রথম প্রণয়-_ 
তরুণ প্রথম প্রন্থমন মত, 
চিরকাল হাদে জাগন্ধক রয়; 
পরের প্রণয রহে ন। 'তত। 
১৬ 
সেই শ্রেহময প্রথম প্রণয়, 
জনমে জনক-জননী-সনে : 
তাই [চিরদিন তাহার! উভয় 
দেবতার মত জাগেন মনে। 
১১ 
'তৰ যুখ-শশ। হেরিবার আগে, 
সেই এক স্থখে কেটেছে দিন ; 
এই এক স্থখ এবে মনে জাগে, 
এ স্থখে সে সুখ হয়েছে লীন। 
১২ 
আগেতে তোমার ললিত জননী 
টাদের মতন করিত আলো ; 
জুড়ায়ে রাখিত দিবস-রজনী, 
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল । 
১৩ 
এখন আইলে সে স্ুরসুন্দরী 
তোম! হেন ধনে করিয়ে কোলে, 
যেন উধাদেবী আসে আলো।করি, 
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে । 
১৪ 
তখন প্রণয় নূতন নৃতন, 
নূতন রসেতে ছ-জনে ভোর ; 
নৃতন যোগাতে সতত যতন-- 
নয়নে নূতন নেশার ঘোর । 


৯৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


৩৯ ৪২ 
দেখি দেখি নব ভ্রমি মন-সুখে, যতনে যতনে আদরে আদরে 
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ ; একেছি সে হদি-প্রতিমাখানি ; 
অপন্ধপ বল বেড়ে ওঠে বুকে, মরি কি সুহাস ভামিল অধরে ! 
ধরি ধরি করি প্রগাট ধ্যান ;-- পাতে লিয়তমে কোমল পাণি। 
| ৪০ ৪৩ 
সহসা তোমার মহাস আননে ধর উবারাণী, হের ঘুনয়নে, 
চোখ পড়ে যায়, তুমিও চাও; আরক্ত তরুণ অরুণমুখী ! 
পান জল রাখি, সমুখে যতনে, যদি তব ছৰি ধরে তব মনে, 
হামিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও। করিলে তা হ'লে পরম মুখী । 
৪১ 88 
কালি সেই নিশি ত্রিযাম সময়ে, আয অবিনাশী, বুকে আয ধেয়ে, 
গিয়েছ যেমনি বসায়ে যেথা ; দোল রে ছুলাল দে দোল দোল! 
যোগেতে তোমায় জাগায়ে হৃদয়ে, আহ। দেখ প্রিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে, 
তেমনি বসিয়ে রয়েছি সেথা । উদ্নয় অচলে কে করে খেলা ! 
ইতি বঙ্গসুন্দরী কাব্যে প্রিয়তম] নাম 


নবম সর্গ। 


বজসুন্দরী ৯৩ 


৩ 
বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী 
অমুত বরষে শ্রবণে মোর ; 
আপনা-আপনি হরিষ পরা 
হরব-নাচনি হেরিলে তোর । 
১১ 
হেলে ছুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে, 
ধেয়ে এসে তুমি পঠিলে গায়; 
আপনি অন্তর ওঠে উপিয়ে, 
পুলকে শরীর পূরিষে যাষ। 
৫ 
মুখে ঘন ঘন “বাব! বাবা” বুলি, 
গল! ধর এসে হাজাপ বার; 
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি, 
কথা ক"য়ে যাহ! বলিতে নার। 
ঙ৬ 
ম'রে যাই লষে বালাই বাছারে, 
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন ! 
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে, 
তুমিও আমারে বাস তেমন ? 
৭ 
বুঝিলেম তবে এত দিন পরে, 
কেন আমি ভালবাসি পিতায ; 
সকলি ত্যেজিতে পারি তার তরে, 
তোম। ছাড়া যাহা! আছে ধরায়। 
৮ 
আমারে জননী ছেলেবেল। ফেলে 
করেছেন দেব-লোকে পয়ান ; 
এখনে! হটাৎ ভার কথ এলে, 
বুঝিলেম কেন কাদে রে প্রাণ! 


৬ 
মানুষের নব প্রথম প্রণয়-- 
তরুণ প্রথম প্রস্থন মত, 
চিরকাল হদে জাগন্ধক রয় ; 
পরের প্রণয রহে নাত । 
১৩ 
সেই স্লেহময় প্রথম প্রণয, 
জনমে জনক-জননী-সনে ; 
তাই চিরদিন তাহারা উভষ 
দেবতার মত জাগেন মনে । 
০ 
তব মুখ-শশ। হেরিবার আগে, 
সেই এক সুখে কেটেছে দিন ; 
এই এক সুখ এবে মনে জাগে, 
এ সুখে সে লুখ হয়েছে লীন । 
১২. 
আগেতে তোমার ললিত জননা 
চাদের মতন করিত আলো; 
জুড়ায়ে রাখিত দিবস-রজনী, 
নযনে বডই লাগিত তাল । 
১৩ 
এখন আইলে সে স্কুরসুন্দরী 
তোমা হেন ধনে করিয়ে কোলে, 
যেন উধাদেবী আদে আলো! করি, 
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে । 
১৪ 
তখন প্রণয় নু'্দন নূতন, 
নৃতন রসেতে ছ-জান ভোর হ 
নুতন যোগাতে সতত যতন-_ 
নয়নে নুতন নেশার ঘোর । 


৯৬ বিহারীঙগাল-রচনাসম্ভার 


৩৯ 
দেখি দেখি সব আমি মন-নুখে। 
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ; 
অপরূপ বল বেড়ে ওঠে বুকে, 
ধরি ধরি করি প্রগাঢ় ধ্যান ;-- 
৪8৩ 
সহস1! তোমার সহাম আননে 
চোখ পড়ে যায়, তুমিও চাও; 
পান জল রাখি, সমুখে যতনে, 
হামিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও। 
৪8১ 
কালি সেই নিশি ত্রিযাম সময়ে, 
গিয়েছ যেমনি বসাযে যেথা; 
যোগেতে তোমায় জাগায়ে হদয়ে, 
তেমনি বসিয়ে রয়েছি সেথা । 


৪২ 
যতনে যতনে আদরে আদরে 
একেছি সে হদি-প্রতিমাখানি ) 
মরি কি সুহাস ভাসিল অধরে ! 
পাতোনিপ্রয়তমে কোমল পাণি। 
৪৩ 
ধর উষারাণী, হের হুনয়নে, 
আরক্ত তরুণ অরুণমুখী ! 
যদি তব ছবি ধরে তব মনে, 
করিলে ত৷ হ'লে পরম সুখী । 
৪88 
আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে, 
দোল রে ছুলাল,দে দোল দৌল!! 
আহ। দেখ প্রিষে, হেথা দেখ চেয়ে, 
উদ্ময অচলে কে করে খেলা ! 


ইতি বঙ্গদুন্দরী কাব্যে প্রিয়তম। নাম 
নবম সর্গ। 


দশম সর্স 
জভ্ভার্গিন্নী 


€ পন্দি-পত্র-ছস্ত1! গর্ভবতী নাবী ।) 


“কুদে! দণি' মে দুরাহিরোহিণী আসা ।” 


১ 
অয়ি নাথ! কেন হেন নিরদষ 
এ চিরদ্বখিনী জনের প্রতি ; 
এ তো লেখ! নয, বজপাত হয, 
ভধে ভাবনায় ভ্রমিছে মতি। 
২ 
ওরে পত্র, আমি তোর আগমনে 
কত নিধি যেন পাইনু করে, 
হরযে হাসি, লইন্থ যতনে, 
থুইহু আদরে হৃদয় পরে। 
তি 
স্মরেছেন আজি পতি গুণধাম, 
অধীনীরে বুঝি পঃডেছে মনে ; 
ক্বপন্েজানিনে হইবেন বাম, 
জানকীরে রাম দিবেন বনে। 
ণ 


-কালিদান 


ষ 
আহা! সীতা সতী, তুমি ভাগ্যবতী, 
ধন্থা ভ্রিজগতী তোমার নামে ; 
নিরমি তোমার সোণার মুরতি, 
বসালেন পতি আপন বামে । 
€& 
আমি অভাগিনী, বসিবে সতিনী 
হাসি হাগি আস পতির পাশে 
যেন সোহাগিনী রাধা বিনোদিনী 
শ্রীকচের বামে বলিষে হাসে। 
১ 
সে বিষ-সম্বাদ আমিবে আবার, 
পাপ প্রাণ দেহ ত্যেজিয়ে যাও ; 
ওগো মা ধরণী জননী আমার, 
কাতর! কন্ছেরে কোলেতে নাও ॥ 


৯৮ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


এ 
উষসীর কোলে কুসুম কলিক! 
প্রফুল্ল হইয়ে বাতাসে দোলে, 
যবে শিশুমতি ছিলেম বালিক!, 
ছুলিতেম বসি মায়ের কোলে। 
* 
ছেলে মেয়ে আর ছিল না! অপর, 
এক মাত্র আমি ঘরের আলে ; 
করিতেন বাবা কতই আদর, 
সকলে আমায় বাসিত ভালো । 
৪ 
করি করি পিতা কত অন্বেষণ, 
দুপাত্রে দিলেন আমার কর; 
পাইলেম হায় অমুল্য রত্ন, 
রূপে গুণে মন-মতন বর ! 
৩ 
কারো দোষ নাই, কপালেতে করে, 
ন্হিলে তেমন, এমন হয় ! 
নিমগন হু/য়ে সুধার সাগরে 
হুলাহলে কার পরাণ দয় ? 
১৪ 
আরে রে নিয়তি হুরস্ত ঝটিক। ! 
বহিয়ে চলেছে আপন মনে ; 
দ্লি দলি মব কোমল কলিকা, 
মানবের আশা-কুন্থম-বনে ! 
১২. 
'গেলেন স্বরগে সতী মা আমার, 
বিবাহ হরষ বরষ পর, 
'এ সংসারে মন ভাঁঙিল পিতার, 
বিবাহ করিয়ে হলেন পর। 


১৩ 
শোক তাপ সব রয়েছি পাশরি, 
চাহিয়ে তোমার মুখের পানে , 
বল নাথ, আমি এখন কি করি, 
কার মুখ চেয়ে বাচিব প্রাণে? 
১৪ 
লাগিবে যে ধন ভরণ-পোষণে, 
দিবে তা কলি, দিবে ন। দেখ! ! 
নি-জঞ্জালে রবে নব নারী-সনে, 
আমারে ফেলিয়ে রাখিবে একা ! 
১৬ 
যে ঘরের আমি ছিস্ রাজরাণী, 
পুবিয়াছি কত ভিকারী জনে ; 
করিবে সে ঘরে মোরে ভিকারিণী, 
এই কি তোমার ছিল হে মনে? 
১৬ 
ওগো! ম! জননী, রয়েছ কোথায়, 
ফেলিয়ে হেথায় স্েহের ধন! 
আদরিণী মেয়ে কাদিয়ে বেড়ায়, 
দেখে কি কাদে না তোমারে! মন? 
১৭ 
অস্তিম সময়ে ছুটি করে ধোরে, 
সপে দিয়ে গেলে তুমি যাহায়, 
সেই অন্থদয় আজি ঘারেঘোরে 
বিনি দোবে যাগেো! ত্যেজে আমায়! 
১৮ 
মানব-সম্তান ! বিবাহ অবধি 
ছিন্ক যত দিন তোমার কাছে, 
হেরিতেম তব যেন নিরবধি 
আনন মলিন হইয়ে আছে। 


বঙ্গমুন্দরী 


১৪) 
সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি, 
পুরণিমা-শশী প্রকাশ পায়; 
ন্ুধাকর-মুধ। চির-অভিলাধী 
চকোরে চকোরী নেহারে তায়। 
সহী 
আমার অন্তর আর একতর, 
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ১ 
হেরে তব ম্লান মুখ মনোহর, 
জনমে হৃদয়ে শ্বরগ-সুখ। 
২১ 
ভালবাস কি ন।, ভাবিনি কখন, 
আপনার ভাবে আপনি ভোর ; 
আপনার স্নেহে আপনি মগন, 
হৃদয়ে প্রেমের ঘুমের ঘোর। 
২২ 
আহা! কেন, কেন, এ দ্বুম ভাঙাও, 
কি লাভ দুখীরে করিলে ছুখী ? 
দাও, দাও, আরে! ঘ্ুমাইতে দাও, 
স্বপনের দুখে হইতে সুখী! 
৮২৩ 
পাগলিনী প্রাণে বাচিবে না আর, 
সাধের স্বপন ফুরায়ে গেলে ; 
হ1 হ1! রে পাগল, কি ক্ষতি তোমার 
কাঙালে শ্বপনে রতন পেলে! 
| ২৪ 
যদি জোর কোরে ভাঙ্গাইলে ঘুম, 
হদে বিধে দিলে বিষের বাণ ঃ 
প্রেমের উপরে করিলে জুলুম, 
না বধিলে কেন আগেতে প্রাণ? 


২৫ 
নারী-বধ ভেবে যদি ভয় হয়, 
পাষাণ হৃদয়, তোমার মশে 
মভার উপরে খাড়া নাহি সয়, 
দাও বিসর্জন নিবিড বনে! 
১৬০ 
রবি শশী তারা, জগতের বাতি, 
সেখানে মকলে নিবিয়ে যাক ; 
গাঢ় তমোরাশি আসি দিবা-রাতি, 
একেবারে মোরে গ্রাসিষে থাক্‌ । 
২৭ 
হুহু হুহু কোরে প্রলয় বাতাস 
সদাই আমার বাজুক কাণে 
তোগবতী নদী প্রসারিয়ে গ্রাস 
লইয়ে চলুক পাতাল-পানে ! 
২৮ 
ছি'ড়ে খুঁড়ে যাক মন থেকে সব 
ভাবনা) বাধন, প্রণয়ঃ মেহ ; 
জীবনের বাণ হউক নীরব, 
মাটিতে মিশুক মাটির দেহ! 
২৯ 
দেখ নাথ, দেখ, খুকী যাছুমণি, 
বুকের উপরে দীড়ায়ে দোলে, 
দেখেছ মেয়ের নাচুনি কুঁছুনিঃ - 
ঝাপিয়ে যাইতে বাপের কোলে ! 
৩০ 
একেবারে বাছ! হেসে কুটিকুটি, 
তোমারে পাইলে কি নিধি পায় ! 
টাদ মুখে তোর চুমি খাই ছুট, 
কেমনে চুষমি ? নিবি তে। আয় | 


কু, 
৩১ 
ঝুঁকি ঝু'কি আসা, হুমকি তোমার, 
আসিবে না কোলে বটে রে মেয়ে? 
মুখ লুকাইয়ে থাক না এবার ! 
আবার বড যে আমিলে ধেষে ? 
৩২. 
থাক, বুকে থাক; বাপি রে আমার, 
“তাপিত হৃদয জুডান ধন” ! 
তোমার লাগিয়ে গলেছে এবার, 
তোমার পিতার কঠিন মন! 
৩৬৩ 
যবে এ জঠরে করেছিলে বাস, 
সেই কষ যাস স্মরণ হলে, 
ক'রে দেয় মন পরাণ উদাস, 
আজে! জ্ঞান হয বাঁচি গো ম'লে। 
৩৪ 
হের্িতে কেবল “চোর মুখশশী, 
সযেদ্ধি সে সব, ধরেছি প্রাণ : 
নহিলে এ ঘরে বাঁসত রূপসী 
আলুথালু বেশে করিষে মান। 
৩৫. 
আজি যাব নাথ পিতার আলয়ে, 
মেয়ে তবে থাক্‌ তোমারি কাছে ! 
ঢের করেছেন তার। অসময়ে, 
ন! যাইলে কিছু তাবেন পাছে! 
৩৩০ 
বাঁচি যদি দেখ। হবে পুনরায়, 
নহিলে এ দেখ। জনম-শোধ ; 
কেন হে নয়ন জলে ভেমসেযায়, 
আচল ধরিয়ে করিছ রোধ ! 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


৩৭ 
কই; কই, কই, কোথ। সে কুমারী, 
কোথায় নাথের সজল আখি, 
এই বাড়ী ঘর আমারি পিতারি ! 
জাগিযে পন হেরিহু নাকি? 
৬৩৮ 
তাই বটে বটে, এই যে আমার 
গরভের বাছা! গরভে আছে ; 
একেল। বিরনে থাকা নয় আর, 
আবার স্বপন আসে গে! পাছে ! 
৬৯ 
তুই রে আমায করিলি পাগল ! 
যাঁ, যা, চিঠি দরে ছুঁটিষে পাল৷ ! 
নাঃ না. তুমি মম জীবন-সম্বল, 
নাথের গাথন রতন-মাল! । 
৪8৩ 
আহ! এস, আজি অবধি তোমায 
থুইব হৃদয় রাজাবরাজে। 
পতি-নামাক্কিত মাণিক-মালায়, 
সতী সীমন্তিনী সরেস সাজে । 
৪১ 
মাপিক রতন, নিরেট জহুর ! 
জীবন সংশম সেবিলে তাকে 5 
আমার মতন যে রোগী কাতর, 
জহরে তাহারে বাচায়ে রাখে !? 
৪২. 
পড়ি আগাগোড়! আর এক বার, 
য! থাকে কপালে হইবে তাই ; 
সাগরে শয়শ হযেছে আমার, 
শিশিরে যাইতে কেন ডরাই ! 


বঙ্গযুন্দরী ১০১ 


৪৩ ৪& 
শেষে একি লেখ! ! লেখ! ভয়ঙ্কর! তোমারে ধরিয়ে রয়েছে সকলে, 
ন! পেলে তাহারে, ত্যেজিবে প্রাণ ! তোমার বিহনে কি দখ। হবে ! 


হান] দিলে আমি বিয়ের উপর, বাড়ী ননদী দিদি ছেলেপুলে 
খুনে ব'লে মোরে করিবে জ্ঞান! কার মুখ চেয়ে বাঁচিষে রবে! 
৪88 ৪৬ 
না, না, তুমি অত হয়ে! না উতলা. কে রে আমাদের স্থথের কাননে 
আপন নিধন ভেব লা কভু এ ঘোর আগুন জালিয়ে দিল! 
মরম ব্যথায় যদিও বিকল, হাবিধি। তোমার এই ছিল যনে! 
বাধা আমি তবু দিব না প্রভু! এই কি আমার কপালে ছিল। 


ইতি বঙ্গনুন্দরী কাব্যে অভাগিনী নাম 
দশম সগ। 


গারদামঙগত 


“সঙ্গমবিরহবিকনে বৃরমিহ বিরহে | ন সঙ্গমন্তস্তাঃ | 
সঙ্গে সৈব তখৈক। ভ্রিভুষদষগি তগ্ম়ং বিরহে!” 


ভপহাল 
সীত 
উলবী- ব্বাভাতেকা 


নযষন-ন্মম্বতরাশি। [প্রয়সী আমার ! 

জাবন-জ্ড়ান পধন+ হাদি-ফুুলহার ! 
মধুর স্বরত্তি তব 
ভর্িক্ষে বকষেছে ভব, 

সম্ুখে ০স ম্ুখ-শশী জাগে অনিবার ! 
কি জানি কি ক্ুষতঘঘবোরে, 
ক্ষি চোখে দেখেছি ভাবে, 

এ জনমে ভুলিতে €র পাত্রিব না আর ! 
তবুও ভুশিত৩ হবে, 
কি লয়ে পরাণ বে, 

কাদিকে চাদের পানে চাই বারেবার ! 
কুকুম-কানন-খন 
কেন রে বিজন বন, 

এমন পুণিমা নিশি যেন অন্ধকার ! 
তে চক্দ্রমা, কার হখে 
কালিক্ বিষণ মুখে £ 

আমি দিগঙ্গনে* কেন কর হাহাকার £ 
হক তত হন্ল না! দেখা, 
6 নেখাহ শেষ লেখ, 

“আভ্ভিয কুক্মাঞ্জনিন বসেহু-ভদ্পহা 
ধর, খর, জেহু-উপহার ॥ 


প্রথম স্্গ 
গীতি 


$ 
ললিত-_আড়াঠেক। 


ওই কে অমরবাল! দাড়াষে উদয়াচলে 
ঘুমন্ত প্রকতি-পানে চেষে আছে কুদ্ৃহলে ! 
চরণ-কমলে লেখ! 
আধ আধ ব্রবি-বেখ।, 
সব্বাঙজে গোলাপ-আতভা, সীমন্তে শুকৃতার! জলে £ 
যোগে বেন পাষ স্ফু্ভি, 
সদযা ককুণাম্ুৃত্তি, 
বিতরেন হাসি হাসি শাস্তি-সুধ। ভূষণ্ডলে । 
হব হয প্রায় ভোর, 
ভাঙে ভাঙে ছ্বুম-০ঘোার 
ক্ন্বপ্রক্মপিলী উনি, উধারাণী সবে বলে। 
বিরল তিমিরজাল, 
শুভ্র অজ্ঞ লালে-লাল 
মগন তারকাজি গগনের নীল জলে! 
তরুণ-কিরণানন। 
জাগে সব দিগঙ্গন!, 
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্জল কোলাহলে ॥ 
এস ম! উতার সনে 
বীণাপাশি চক্দ্রাননে, 
রাঙা চরণ হ-খানি রাখ হদর়-কঅলে ! 
কে তুমি জিদ্দিবদেবী বিরাজ হৃদি-কমলে ? 
নধর নগনা লত। মগন। কষলদলে ॥ 


সারদমক্রল ১৩ল 


মুখখানি, জল চল, 


আলুথালু কুত্তল, 
সনাল কমল ছুটি হাসে বাম করতলে ! 


৩ 


কপোলে স্ুধাংশু-ভাস, 
অধরে অকুণ হাস, 
নয়ন করুপাসিন্ধু প্রভাতের তার জ্বলে ! 
মাথ! থুষে পযোধরে 
কোলে কীণ। খেল! করে-_ 
স্বীয় অমিষ স্বরে জানিনে কি কথা বলে ! 


ভাব-ভরে মাতোয়ারা, 

যেন পাগলিনীপার!, 
আহলাদে আপনা-হার। মুণডধা মোহিনী, 

নিশাস্তের শুকতারা, 

চাদের স্ুধার ধার, 
মানস-মরালী মম আনন্দ-ব্ধপিণী ! 

তুমি সাধনের ধন, 

জান সাধকের মন, 

এখন আমার আর কোন খেদ নাই মলে! 


৫ 


নাহি চন্দ্র সূর্য্য তার! 
অনল হিলোল-ধার!, 
বিচিত্র-বিহ্যৎ-দাম-হ্যতি ঝলমল ; 
তিমিরে নিমগ্ন ভব, 
নীরব নিস্তব্ধ সবঃ 
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল ! 


৯৭৮৮ 


বিহারালাল-রচনাসম্ভার 
শু 


হিমাদ্র-শিখর-পরে 
আচহম্বিতে আলা করে 
অপন্ধপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য তপোবন ! 
বিকচ নযনে চেষে 
হাসিছে দুধের মেষে,_ 
তামসী-তরুণ-উষ। কুমারীরতন | 
কিরণে ভুবন ভর, 
হাসিযে জা'গল ধরা, 
ভাসিযে জাগিল শুগ্ে দিগঙ্গনাগণ । 
হাসিল অন্ববতলে 
পাবিজা তন দলে দলে, 
হাসিল মানস-সবে কমল-কানন । 


স্‌ 


হরিণী ০মলিল আখি, 
নিকুর্জে কৃজিল পাব্দী, 
বহিল সৌরভ মাখা শীতল সমীর । 
ভাঙ্গিল মোহের ভুল, 
জাগিল মানবকুল, 
হেরিয়ে তরুণ ডষ! আনন্দে অধীর ! 


৮৮ 


অন্বরে অরুণোদয়, 
তলে ছুলে দুলে বয় 
তমস] তটিনী বালী কুলু কুলু ত্যনে ১ 
নিরখি লোচনলোভা 
পুলিন বিপিন-শোভা! 
অ্রমেপ বান্সীকি মুনি ভাব-ভ্োলা। মনে। 


সারদ মঙ্গল * ৩৪৯ 
নি 


শাখি-শাখে রস-সুখে 
ক্রৌঞ্চ ব্রেক মুখে মুখে 
কতই সোহাগ করে বসি দু-জনাঘ, 
হানিল শবরে বাপ, 
নাশিল ক্রেঞ্চের প্রাণ, 
রুধিরে আপ্র,ত পাখ। ধরণী লুটাষ ! 


১ 


ক্রে২ধী প্িব সহচরে 

থেবে ঘবে শাক করে, 
অরণ্য পরিল তার কাওব ত্রন্পনে ! 

চক্ষে কবি দরপ্রশন 

জণিম!-জাঙত মন, 
কক্ষণ-হৃপয মন বিশলের প্রা; 

সহসা ললাটভাগে 

জ্যোতিন্মধা কন্তা জাগে? 
জ্াগিল বিভুলা খেন নাল নব খনে ! 


১৯ 


কিরণে কিপ্রণমসুঃ 
বিচিত্র আলোকোদয়? 
অিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজ্জলে ॥ 
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নষ, 
সমুজ্ছল শাস্তময়ঃ 
ধধির ললাটে আজি ন! জানি কিজ্বলে 
১২. 


কিরণ-মগুলে বসি 
জ্যোতিক্ময়ী স্থব্দপসী 
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিক! মেসে » 


ন/মিলেন ধীর ধীর, 
দাড়ালেন হযে স্থির, 
মুগ্ধনেত্রে বাল্সমাকর মুখ-পনে চেয়ে ! 


১৩ 


করে ইন্দ্রধ্ছ-বাল', 
গলায় তারার মালা, 
সীমস্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্মলে কানন, 
কর্ণে কিবণেন্ন ফুল, 
দোদুল্‌ চাচর চুল 
উড়িয়ে ছড়িয়ে পঙে ঢাকিয়ে আনন ! 
১৪ 
হাসি-হাসি শশি-মুখী, 
কতই কনুই স্থ্ব্বী ! 
মনের মধুর জ্যোতিঃ উছলে নযনে । 
কভু হেসে ঢল ঢল, 
কভু রোবষে জলঙজ্বল, 
বিলোচন ছলছল করে প্রতিক্ষণে ! 


তবু 
করুণ ক্রন্দন-রোল, 
উত উত উতরোল, 
চমকি বিহ্বল বাল! চাহিলেন ফিরে; 
হেরিলেন রক্ত-মাবা 
স্বৃত ক্রোৌঞ্চ ভগ্র-পাখা', 
কাদিয়ে কাদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ধিরে"! 


১% 


একবার সে ক্রৌধ্ধীরে, 
আর বার বাজ্মীবিরে 
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উল্মাদিনী ! 


সারদামক্গল ১৯১৯ 


কাতরা! করুণা ভরে, 
গান সকরুণ স্বরে, 
ধারে ধীরে বাজে করে বীণ! বিবাদিনী! 
৭০. 
সে শোক-সঙ্গীত-কথ! 
শুনে কাদে তরু-লতা, 
তমস। আকুল হয়ে কাদে উভরায় ! 
নিরখি নন্দিনীচ্ছবি 
গদগদ আদি কবি-- 
স্তরে করুণা-সিন্ধু উৎলিয ধায় ! 
সা 
রোমাঞ্চিত কলেবর, 
টলমল থরথর, 
প্রফুল কপোল বহি বহে অশ্রজল ! 
হে যোগেন্ত্র ! যোগাসনে 
চুলু ঢুলু ছ-নযনে 
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও ? 
কমল। ঠনকে হাসি 
ছড়ান রতনরাশি, 
অপাঙ্গে ভ্র-ভরঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও ! 
ভাবে ভোলা খোল। প্রাণ 
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান, 
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল । 
৯ ট 
এমন করুণ! মেয়ে 
আছে বার মুখ চেয়ে, 
ছলিতে এসেছ ভারে কেন €গ! চপল। ? 
হেরে কন্তা করুণায় 
শে।ক তাপ দুরে যার» 
কি কাজ--কি কাজ তার তোমায় কমলা ! 


১১২ বিহারীল।ল-রচনাসম্ভার 
হ্শ 


এস ম। কঞ্কণা-রাণী, 
ও বিধু-বদনখানি 
ভেরিঃ হেরি, আখ ভরি হেপি গো আবার !? 
শুনে সে উদার কথ।-__ 
জুডাক মনের ব্যথ।, 
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার ! 
যাও লম্মী অলকায় 
যাও লম্মা। অমরায, 
এস ন! এ যোগি-কজন-তপোবনে আর! 


১ 


ব্রচ্গাব মানস-সরে 
ফুটে লুল কবে 
নাল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী, 
পাদপন্প রাখি তাষ 
হাসি হাপি ভাসিযাক্স 
বোড়শী ব্ূপপী বাম! পু্ণিধ। যামিনী ! 


২. 
কোটি শশী উপহাসি 
উৎলে লাবণ্যরাশি, 

তরল দর্পণে যেন দিগস্ত আবরে ; 
আচম্বিতে অপন্দধপ 
ক্ষপলীর গ্রতিন্দপ 

হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অন্বরে। 


ই 
ফটিকের নিকেতন, 
দশ দিকে দরপণ, 
বিমল সন্দিল ষেন করে তকৃ তক ১ 


সারদামঙ্গল ১১৩ 


সুন্দরী দগড়ায়ে তায় 
হাসিয়ে যে দিকে চায়, 
সেই দিকে হাসে তার কুহুকিনী ছায়া । 
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
ঘ্ুরিয়! বেড়ায় রে, 
অবাকৃ দেখলেঃ হয় অমনি অবাকৃ ১ চক্ষে পড়ে না পলক 
তেমনি মানস-সরে 
লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে 
দাড়ায়ে লাবণ্যমযী দেখিছেন মায়া ।-- 
গু 
যেন ভারে হেরি হেরি, 
শৃন্তে শুন্তে ঘেরি ঘেরি, 
রূপসী চাদের মালা খুরিয়! বেড়াষ £ 
চরণ-কমল-তলে 
নীল নভ নীল জলে 


কাঞ্চন-কমলরাজি ফুটে শোভা পায়! 
৮3 


চাহিয়ে তাদের পানে 
আনন্দ ধরে না প্রাণে, 
আনত আননে হাসি জল-তলে চান » 
তেমনি ব্পসী-মাল। 
চারি দিকে করে খেলা! 
অধরে মুল হাসি আনত বয়ান ! 
২৬ 
ক্ধপের ছটায় ভুলি, 
শ্বেত শতদল তুলি 
আদরে পরাতে যান সীমস্তে সবার ঃ 
তারা'ও ভাহারি যত 
পল্স তুলি যুগপত 
পরাতে আসেন সবে সীমস্তে তাহার | 


১১৪ 
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৭ 


অমনি স্বপন প্রায় 
বিজ্রম ভাঙ্গিয়া যাষ, 
চমকি আপন-পানে চাহেন ব্ধাপসী । 
চমকে গগনে তার, 
ভূধরে নিঝ র-ধারা 
চমকে চরণ-তলে মানস-সরসী । 
২৮ 
কুবলষ-বনে বসি 
নিকুগ্ত-শারদ-শশী 
ইতস্তত শত শত স্থর-সীমস্তিনী 
সঙ্গে সঙ্গে ভামি যায়, 
অনিমেষে দেখে তাষ, 
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী ! 
২৯ 
কিবে এক পরিমল 
বহে বহে অবিরল ! 
শাস্তিময়ী দিগঙ্জন। দেখেন উল্লাসে । 
শুন্যে বাজে বীণ! বাঁশী, 
সৌদামিনী ধাষ হাসি, 
সংগীত-অস্বত-রাশি উথলে বাতাসে ! 
তীরে ঘোরে, যোড় করে 
অমর কিন্নর নরে 
সমন্বরে আব করেঃ ভাসে অশ্রজলে--- 
অমর কিন্নর নরে ভাসে অঅর্জলে ! 


২৪০ 


তোমারে হদয়ে রাখি-_ 
সদানন্ মনে খাকি, 
শ্মশান অমক্লাবতী ছ-ই ভাল লাগে 
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গিরিমালা, কুঞ্জবন, 
গৃহ, নাট-নিকেতন, 
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে । 
জাগরণে জাগ হেসে, 
ঘুমালে ঘুমাও শেষে, 
স্বপনে মন্দার-মাল পরাহইয়ে দাও গলে ! 
৬৩৩ 
যত মনে অভিলাব, 
তত তুমি ভালবাস, 
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি ; 
ভক্তি ভাবে এক তানে 
মজেছি তোমার ধ্যানে ; 
কমলার ধন-মানে নহি অভিলাবী । 
থাক হারে জেগে থাক, 
ন্ধপে মন ভোরে বাখ, 
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহুলে ! 
৩২. 
তুমিই মনের তৃপ্তি, 
তুমি নয়নের দীঞ্চি, 
তোমা-হার1 হ'লে আমি প্রাণ-হার! হই , 
করুপা-কটাক্ষে তব 
পাই প্রাণ অভিনব, 
অভিনব শাস্তিরসে মগ্ন হয়ে রই ! 
যে ক” দিন আছে প্রাণ, 
করিব তোমায় ধ্যান, 
আনন্দে ত্যেজিব তু ও রাঙা চরণ-তল্ে ? 
০৯১০৪ 
অদর্শন হ'লে তুমি, 
ত্যজি লোকালয় ভুমি 
আভাগ! বেড়াবে কেদে নিবিড় পহনে ১ 


১১৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


হেরে মোরে তরু-লত। 
বিষাদে কবে না কথা, 
বিষপ্ন কুস্থমকুল বন-ফুল-বনে ! 
“হ1 দেবী, হ1 দেবী; বলি 
গুঞ্জরি কাদিবে অলি 
নীরবে হরিণীবাল! ভাসিবে নযন-জলে ! 


৩৪ 
নিঝর ঝঝর রবে 
পবন পূরিষে যবে 
আঘোষিবে সুরপুরে কাননের করুণ ক্রন্দন-হাহাকার, 

তখন টলিবে হায় আসন তোমার, 
হায রে, তখন মনে পড়িবে তোমার ! 
হেরিবে কাননে আসি 
অভাগার ভল্মরাশি, 

অথব! হাডের মালা, বাতাসে ছড়ায় : 
করুণ জাগিবে মনে-- 
ধার! ব'বে দু-শযনে, 

নীরবে ধ্াড়াযে রবে, প্রতিমার প্রা ! 


৩৫ 
ভেবে সে শোকের মুখ 
বিদরে আমার বুক, 
মরতে পারিনে তাই আপনার হাতে » 
বেঁধে মারে, কত সয ! 
জীবন যন্ত্রণাময়-_ 
ছার্খার্‌ চুর্মার্‌ বিনি ব্জাঘাতে ! 
অস্তরাত্বা জর জর, 
জীর্ণারণ্য চরাচর, 
কুক্ষম-কানন-মন বিজন শ্শান ! 
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কি করিব, কোথা যাব, 
কোথ1 গেলে দেখা পাব, 

হৃদি-কমল-বাসিনী কোথা রে আমার ? 
কোথ! সে প্রাণের আলো, 
পুৃণিমা-চন্দ্রিমা-জাল, 

কোথা সেই স্কধা-মাখা সহাস বয়ান ? 
কোথা গেলে সঞ্জীবনী £ 
মণি-হাব1 মহা খনি-_ 

অহে! সেই হৃপি-রাজ্য কি ঘোর আধার ! 
তুমি তো পাষাণ নও, 
দেখে কোন্‌ প্রাণে সও ? 

অয়ি, স্ুপ্রসন্ন হও ক।তর পাগলে ! 


দ্বিতীয় সরস 
গীতি 


রাগিণা কালাংড়া--তাল যৎ্ 


হারায়েছি--হারায়েছি রে, সাধের শ্খপনের ললন। । 
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল ন1! 
কমল-কাননে বালা, 
করে কত ফুল-খেলা, 
আহা, তার মাল! গাথ। হ'ল না! 
প্রির ফুলতরুগণ, 
হুধাকর, সমীরণ, 
বল, বল, ফিরে কি আর পাব না £ 
কেন এল চেতন। ! 


১৬৯৮" 
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৭১ 


আহা সে পুক্রববর 
না জানি কেমনতর, 
দ্বাড়ায়ে রজতগিরি অটল ক্থধীর ! 
উদ্দার ললাট ঘটা, 
লোচনে বিজলী ছটা, 
নিটোল বুকের পাট1, নধর শরীর ! 


চি 


সৌম্যযুর্তি স্ফর্তি-ভর।, 

পিঙজল বন্কধল পরা, 
নীরদ-তরঙ্গ-লীল' জট! মনোহর ; 

শুভ্র অভ্র উপকীত 

উরস্থলে বি-নম্বিত, 
যোগপাটা হন্ফ্রধঙ্গ বাজিছে সুন্দর | 


২ 


কুহ্থমিতাঁ লতা ভালে, 
শ্মআুরেখ। শোভে গালে, 
করেতে অপুর্বব এক কুক্ছম রতন , 
চাহিযে ভূবন-পানে 
কি যেন উদয় প্রাণে, 
অথরে ধরে নাহাসি--শশীর কিরণ ! 


কি এক বিজ্রম ঘটা, 
কি এক বদন ছটা, 
কি এক উছলে অঙ্গে লাবণ্য-লহরী ! 
ন্দাকিনী আসি কাছে 
থমকে বীড়ায়ে আছে, 
থমকে দাড়ায়ে দেখে বর অমরী ! 


সারদাষঙল ৬১৩৯ 


গু 

নধর মন্দাররাজি 
নবীন পল্লপবে সাজি-__ 

দূরে দূরে ধীরে ধীরে ঘেরিয়ে দাড়ায়, 
গরজি গভীর স্বরে 
জলধর শির”্পরে 

করি করি জয়ধ্বনি চলে ছলে ছলে । 
তড়িত ললিত বাল! 
করে লুকাচুরি খেলা, 

সহসা সম্মুখে দেখে চমকে পালায ! 
অন্পপী বাশরী করে 
দাড়ায়ে শিখরী "পরে, 

আনন্দে বিজয়-গান গাক প্রাণ খুলে । 

ডি 

দিগঙ্গন। কুতৃহলে 
সমীর-হিলোল-ছলে 

বরবে মন্দার-ধার! আবরি গগন । 
আমোদে আমোদময়, 
অস্ত ভথলে বয়, 

ভ্রিদশ-আলয় আজি আনন্দে মগন । 
জ্যোতির্ময় সপ্ত খষি 
প্রভায় উজন্নি দিশি, 

সম্ত্রমে কুকুমাঞ্জলি, অপিছেন পদতলে । 

প্‌ 

সে মহাপুর্রব-মেল।, 
সে নম্দমনৰন-খেলা, 

সে চির-বসম্ত-বিকশিত ফুন্লহার, 
কিছুই কেখায় নাই + 
মলে মনে ভাবি তাই, 

কি দেখে আসিতে মন সপ্িৰে তোষার ॥ 


১২৬ 
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কেমনে বা তোমা বিনে 
দীর্ঘ দীর্থ রাত্র দিনে 
ুদীর্থ জীবন-জআ্বাল। সব অকাতরে ! 
কার আর মুখ চেয়ে-_ 
অবিশ্রাম যাব বেষে 
ভাসায়ে তচ্নুর তরী অকুল সাগরে ! 
৯১ 


কেন গে! ধরণী-রাণী 
বিরস বদনখানি ? 
কেন গো! বিষণ্র তুমি উদার আকাশ ? 
কেন শ্প্রিয় তরু লতা, 
ডেকে নাহি কহ কথা? 
কেন রে হৃদয়- কেন শ্মশান-উদাস ? 


৯১ 


কোন স্বখ নাই মনে, 
সব গেছে তার সনে; 
খোলে! হে অমরগণ স্বরগের দ্বার ! 
বল5 কোন্‌ পদ্মবনে 
জুকায়েছ সংগে! পনে 1 
দেখিব কোথায় আছে সারদ। আমার ! 


১১ 


অস্িঃ এ কিঃ কেন, কেন, 
বিষণ্ন হইলে হেন £ 

আনত আনন-শশা,১ আনত নয়ন, 
অধরে মস্থরে আসি 
কপোলে মিলায় হাসি, 

থর থর ওষ্টাধর, স্ফোরে না বচন । 


সারদামক্গল ১ 
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তেমন অবরুণ-রেখ! 
কেন কুহেলিক1-ঢাকা, 
প্রভাত-প্রতিম! আজি কেন গে মলিন ? 
বল, বল, চন্ছ্াননে, 
কে ব্যথ! দিয়েছে মনে, 
কে এমন--কে এমন হৃদয়-বিহীন ! 


১৩ 


বুঝিলাম অহ্ছমানেঃ 
করুণা-কটাক্ষ- দানে 

চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা! 
কেন যে কবে না হায়, 
হৃদয় জানিতে চায়, 

সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা! বাজে ব্যথা ! 


১৪ 


যদি মর্্ম-ব্যথা নয়, 
কেন অশ্রুপার! বয় ? 
দেববাল! ছল-কল। জানে না কখন ॥ 
সরল মধুর প্রাণ, 
সতত সুখেতে গান, 
আপন বীণার তানে আপনি মগন ! 


৭৫ 


অয়ি, হা, সরল সতী 
সত্যব্দপ। সরস্বতী ! 
চির-অহুরক্ত ভক্ত হয়ে কতাঞঙ্জলি 
পদ-পদ্মাসন কাছে 
নীরবে দাড়ায়ে আছে--- 
কি করিবে, কোথা! যাবে, দাও অনুমতি ! 


১২৭ 
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স্বরগ-কুন্ছম-মালা, 
নরক-জ্লন-জালা, 
ধরিবে প্রেফুলমুথে ম্তকে সকলি । 
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল, 
যাই যাব রসাতল, 
চাই নে এ বরমালা, এ অমরাবতী 1 
১ 
নবকে নাবকী-দলে 
মিশিগে মনের বলে, 
পরাণ কাতব হ*লে ডাকিব তোমাষ * 
যেন দেবী সেইক্ষণে__ 
অভাগাবে পড়ে মনে, 
ঠেল ন1 চরণে, দেখে|, ভুল ন। আমাষ ! 
১৭ 
অহহ ! কিসের তরে 
অভাগ। নরকে জরে, 
মরু-_-মকু-_মরুময় জীবন-লহ্রী ! 
এ বিরস মরুভূমে__ 
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে, 
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল ! 
কভু মরীচিকা-মাঝে 
বিচিত্র কুজম রাজে, 
উঃ ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভূল ! 
এত যে যন্ত্রণা-জ্যাল।, 
অবমানঃ অবহ্লে।, 
তবু কেন প্রাণ টানে! কি করি, কি করি! 
১৮ 
তেমন আকৃতি, আছ1, 
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহ1-- 
আনন্দে উল্মভ মন, পাগল পরাপ ; 
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সে কি গো এমন হবে, 
মোর ছখে সুখে রবে, 
কাদিয়ে ধরিলে কর, ফিরাবে বয়ান? 
১৭) 
ভাবিতে পারিনে আর ! 
অন্ধকার--_অম্বাকার-__ 
ঝটিকার ঘুর্ণা ঘোরে মাথার ভিতর ! 
তরঙজিয়। রক্তরাশি 
নাকে মুখে চোকে আসি 
বেগে যেন ভেঙে ফেলে ১ ধর, ধর, ধর 1 
৮, 
ধর আত্মা, €ধর্য্য ধর, 
ছিছি ! একি কর কর, 
মর যদিঃ মরা চাই মানুষের মত ! 
থাকি ব! প্রিয়ার বুকে, 
যাই বা মরণ-মুখে, 
এ আমি, আমিই রব , দেখুক জগত । 
২১ 
মহান অনেরি তরে 
আল! জ্বলে চরা চরে, 
পুড়ে মরে ক্ষদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় ! 
জলুকৃ যতই জলে, 
পর জালা-মাল! গলে, 
নীলকঠ$-ক্ে জলে হলাহল-হ্যতি ! 
হিমান্দ্রিই বক্ষ*পরে 
সহে বজ অকাতরে ! 
জঙ্গল জলিয়! যায় লতায় পাতায় ! 
অন্তাচলে চলে রবি, 
কেমন প্রশান্ত ছবি ! 
তখনো ফেমন আহা উদার বিস্ভৃতি ? 
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২২. 
হ1 ধিক অধীর হেন ! 
দেখেও দেখ না কেন 
দ্খে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণ প্রতিমায় ! 
প্রণয় পবিত্র ধনে 
সন্দেহ করো না মনে» 
নাগরর্দোলায় দোল। শিশুরি মানায় ! 
সারদ1 সরল বাল, 
সবে না! সন্দেহ-জআাল।, 
ব্যথা পাবে আকোমল হদয-কমলে ! 


ততায় সর্স 
গীতি 
রাগ্সিণী বভাস-_ভাল আড়াঠেকা। 


বিরাজ সারঃদে কেন এ মান কমলবনে ৫ 
আজে। কিরে অভাগিনী ভালবাস মনে হনে ! 
মলিন নলিন £€বশ, 
অমলিন চিকণ কেশ, 
মলিন মধুর মুর্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে ! 
মলিন কমল-মালা, 
মলিন স্বণাল-বাল।, 
আর সে অস্থত জ্যোতি জলেনাক বিলোচনে ! 
চির আদরিশী বীণা, 
কেন, যেন দীনহীন? 
বুমাবে পাকের কাছে পড়ে আছে অচেতনে ! 
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*“জীবন-কিরণপ রেখ, 
অস্তাচলে দিল দেখা, 

এ হৃদ্ি-কমল দেবী ফুটিবে না আর! 
যাও বীপ! লয়ে করে, 
ব্রহ্মার মানস্-সরে, 

রাজহংস কেলি কৰে স্বর্ণ নলিনী-সনে। 


ম্ 
আজি এ বিবগ বেশে 
কেন দেখা দিলে এসে, 
কাদিলে, কাদালে, দেবী, জন্মের মতন ! 
পুণিমা-প্রমোদ-আলো।, 
নয়নে (লেগেছে ভাল * 
মাঝেতে উথলে নদী, হ-পারে ছ-জন-_ 
চক্রবাকৃ চক্রবাকী ছ-পারে ছ-জন ! 
৮ 


নয়নে নয়নে মেলা, 
মানসে মানসে খেলা, 


অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন; 
হদয়-বীণার মাঝে 
ললিত রাগিণী বাজে, 
মনের মধুর গান মনেই বিলীন ! 
৮১০4 
সেই আমি, সেই তুমি, 
সেই এ স্বরপ-ভূমি, 
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন + 
সেই প্রেম, সেই জ্েহ, 
সেই প্রাণ, সেই তেছ৯--- 
কেন মন্দাকিনী-তারে ছ-পারে ছ-জন এ 


১সড 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
এ 


আকুল ব্যাকুল প্রাণ, 
মিলিবারে ধাবমান + 

কেন এসে অভিমান সমুখে উদয় 1--- 
কাজ্তি-শাস্তি-ময় তন্ষঃ 
অপবপ ইন্দ্রথচ্ছ, 

€তেজে যেন জলে মন, অটল-হৃদয় ! 


ণ 


কাতর পরাণ পরে 
চেযে আছে মেহু ভবে, 
নয়ন-কিরণ যেন পীযুষ-লহরী $ 
এমন পদার্থে হেলি 
যাব না, যাব ন। েলি, 
উভয় সঙ্কটে আজ মরি যদিঃ মরি! 


১৬ 


কেন গো পরের করে 
ক্গখের নির্ভর করে, 
আপন! আপনি সুখী নহে কেন নর] 
সদাশিব সদানন্দ, 
সতী বিনে নিরানম্, 
শ্ুশানে জমেন ভোলা খেপ! দিগত্বর ! 


প্‌ 


হৃদয়-প্রতিম1 লয়ে 
থাকি থাকি সুখী হয়ে, 
অধিক স্থুখের আশ। নিরাশ! শ্মশান ! 
ভক্তিভাবে সদ! "মরি; 
মনে মনে পুজা করি, 
জীবন-কুন্থমাঞ্জলি পদে কি দান। 
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বাসন! বিচিত্র ব্যোমে 
খেল করে রবি সোমে 
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার, 
প্রগাঢ় তিমিররাশি 
ভূবন ভরেছে আসি, 
অন্তরে অলিছে আলো, নযনে আধার ! 


৪১ 


বিচিত্র এ মন্ত-দশ!-_ 
ভাব-ভরে যোগে বসা, 

হদযে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে ! 
কি বিচিত্র স্থুর-তান 
ভরপুর করে প্রাণ, 

কে তুমি গাহিছ গান আকাশ-মগুলে ! 

টপ. 
জ্যোতির প্রবাহ-মাঝে 
বিশ্ববিমোহিনী রাজে, 
, ক তুমি লাবণ্য-লত। মুর্তি মধুরিমা ! 

মু স্বছ ছাসি হাসি 
বিলাও অস্থুত-রাশি, 

আলোয় করেছ আলে! প্রেমের প্রতিমা ! 


১০ 


ফুটে ফুটে অবিরল 


হাসে সব শতদলঃ 

'অবিরল গুগ্ুর্রিয়ে ভর বেড়ায় ? 
সমীর ভুরভিময 
জ্ুখে ধীরে ধীরে বয় 

জুটায়ে চরশ-তলে স্ততি-গাশ গাক্স ! 


৯২৮ 
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১২. 
আচন্বিতে এ কি খেল। ! 
নিবিড় নীরদমাল। ! 
হ1 হ1 রেঃ লাবণ্য-বাল। লুকাস্ল, লুকাণ্ল! 
এমন ঘুমের ঘোরে” 
জাগালে কে জোর কোরে ? 
সাধের স্বপন আহ !-__ফুরা"লঃ ফুরা'ল। 


১৬৩ 


বসন্তের বনমাল?, 
ঘুমের রূপের ডালা, 

মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন সুন্দরী ! 
মনের মুকুর-তলেঃ 
পশিয়ে ছায়ার ছলে, 

কর কত লীল1-খেল। !-_কতই লহরী ! 


১৪ 


কোর্থা থেকে এস তারা, 
মাখিয়ে সুধার ধারা, 

জুড়াতে কাতর প্রাণ নিশাস্ত সময়ে ! 
€ লয়ে পশু পক্ষী প্রাণী 
ঘুমায় ধরণী-রাণী, ) 

কোথায় চলিয়ে যাও অরুণ উদয়ে ! 


১৬৫ 


ফের্‌ এ কি আলো! এল! 
কই, কই, কোথা গেল, 
কেন এল, দেখ দিল, লুকাল আবার 1 
কে আমারে অবিরত 
থখেপায় খেপার মত 17. 
জীবন-কুক্গম-লতা কোথারে আমার ! 
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কোথা! সে প্রাণের পাখী, 
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি-_- 
আর কেন গান কোরে ভাকে না আমায় ! 
বল দেবী মন্দাকিনী, 
ভেসে ভেরুজঞঞকাকিনী 
সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথাষ ? 


৯৭. 


কি 
এই না, তোমারি তীরে 
দেখা! আমি পেক্ক ফিরে, 
তুলে কেন না রাখিঙ্ক বুকের ভিতরে ! 
হা ধিক রে অভিমান, 
গেল, গেল, গেল প্রাণ? 
করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে ! 


১৮ 


হারায়ে নয়ন-ভাক! 
হয়েছি জগত-হারা, 
ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই ! 
ওহে ভাই, দাও বোলে, 
কোন্‌ দিকে যাব চোলে, 
ও কি ওঠে জ্বোলে ভ্বোলে ?1-- কোথায় পালাই ! 


১৪) 
ও কি ও, দারুণ শব্দ, 
আকাশ পাতাল সন্ধ ! 


জারুণ আগুন তছ খু-খু ধু-খু ধায়! 
তুমুল তরজ ঘোর? 
কি ঘোর ঝড়ের জোর, 

পাজর কাঝর মোর দাস্ভাই কোথায় ! 


১৩৬ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
২৩ 

তবে কি সকলি ভুল ? 

নাই কি এপ্রমের মুল £-_ 
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পন1-লতার £ 

মন কেন রসে ভাসে 

প্রাণ কেন ভালবাসে 
আদরে পরিতে গলে সেই ফুল-হার ? 


৯১ 
শত শত নর-নারী 
দাড়ায়েছে সারি সারি, 

নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখাণন ? 
হেরে হারা-নিধি পায়, 
না হেরিলে প্রাণ যায়, 


এমন সরল সত্য কি আছে নাজানি! 


২, 


ফুছিকপরমের ফুল 
ঘুমে মন ঢুল্‌ ঢুল্‌, 
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল + 
সেই স্বর্গ-স্বধা-পানে 
কত যে আনন্দ প্রাণে, 
'অমাপ্সিক প্রেমিফে ত। জানেন কেবল ॥ 
তব 
নন্দন-নিকুঞ্জবনে 
বসি শ্বেত শিলাসনে 
খোল প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন ! 
'আননে উদার হাসি, 
নয়নে অসুত-রাশি, 
অপরূপ আলে! এক উজলে ভূবন ! 
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পারিজাত মালা করে, 
চাহি চাহি মেহভরে, 
আদরে পরস্পরে গলায় পরায়, 
মেজাজ. গিয়েছে খুলে, 
বসেছে ছনিয়! ভুলে, 
স্ধার সাগর যেন সমুখে গড়ায় ! 


চ০ 


কি এক ভাবেত্ে ভোর, 
কি যেন নেশার ঘোর, 

টলিক্ে লিয়ে পড়ে নযনে নয়ন ॥ 
গলে গলে বাহল তা, 
জড়িম1-জড়িত কথ', 

সোহাগে সোহাগে রাখে গলগল মন! 


০২৬, 
করে কর থরথর, 
টলমল কলেবব, ,£ 
গুরু গুরু দর ছুরু বুকের ভিতর 
তরুণ অরুণ ঘটা 
আশননে আরক্ত ছট1, 
অধর কমল-দল কাপে থরথর ! 


২৭ 
প্রণয় পবিত্র কাষঃ 
হৃখ-স্বর্গ-মাক্ষ-ধাম ! 

আজি কেন হেরি হেন মাতোক্নার। বেশ £ 
ফুলধচ্ ফুলছড়ি 
ঘুরে যায় গড়াগন্ড় 

প্রতির খুলিয়ে খোপা! আলুখালু কেশ ! 


১৩২ 
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বিহ্বল পাগল প্রাণে 
চেয়ে সতী পতি-পানে, 
গলিয়ে গড়িয়ে কোথ! চলে গেছে মন» 
মুগ্ধ মত্ত নেত্র ছুটি, 
আধ হন্দীবর ফুটি, 
লু হলু চুলু দুলু করিছে কেমন ! 


২৯ 


আলসে উঠিছে হাই, 
ঘুম আছে, গুম নাই, 
কি যেন স্বপন-মত চলিযাছে মনে 3 
সখের সাগরে ভাসি 
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি! 
কি এক লহরী খেলে নয়নে নযনে ! 
তত 
উত্ধুলে উথুলে প্রাণ 
উঠিছে ললিত তান, 
ঘুমায়ে ঘৃমায়ে গান গায ছই জন 
সুরে স্বরে সম্ রাখি 
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী, 
তালে তালে ঢলে ঢ*লে চলে সমীরণ ! 


৩১ 
কুঞ্জের আড়াল থেকে 
চত্্রম! লুকায়ে দেখে, 
প্রশরীর সুখে সদ! হ্খখী তুধাকর । 
সাজিয়ে মুকুল ফুলে 
আহ্লাদেতে ফেলে ছলে 
চৌদিকে নিকুঞ্জ-লত! নাচে মনোহর । 
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সে আনন্দে আনন্দিনী, 
উথলিষে মন্দাকিনী, 
করি করি কলধবনি বহে কুতৃহুলে ! 
৩২ 
এ ভুল প্রাণের ভূল, 
মর্মে বিজড়িত মুল, 
জীবনের সঞ্জীবনী অম্বত-বলরী ; 
এ এক নেশার ভুল, 
'অস্তরাত। নিদ্রাকুল, 
স্বপনে বিচিত্র-ব্ধপ! দেবী যোগেশরী ॥ 
১০১৯০ 
কভু বরাভয় করে, 
চাদে যেন সুধা ক্ষরে- 
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান ; 
কখন গেরুয়া পর?, 
ভীষণ ভ্রিশুলধরা, 
পদ-ভরে কাপে ধর, ভূধর অধীর 
্ীপ্ত হুর্য্য হুতাশন 
ধবকৃ ধবকৃ ছ-নয়ন, 
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির $ 
ঘোরঘ্ট অক্ট হাসি 
ঝলকে পাবকরাশি $ 
প্রলয়-সাগরে যেন উঠিছে তুফান ! 
৩৪ 
কভু আলুথালু কেশে, 
শ্মশানের প্রাস্ত দেশে 
জ্যোগ্সায় আছেন বসি বিষণ বদনে 
গঙ্গার ঘরজমাল! 
সমুখে করিছে খেলা, 
ডাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে ! 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


৩৫ 


পবন আকুল হয়ে 
চিতা-ভস্ম-রজ লয়ে 
শোকভরে ব্ীরে ধীরে আীঅঙ্গে মাখায় 3 
শ্বেত করবীব বেলা, 
চামেলী মাল হী মেল, 
ছভ়াইযে চারি দিকে কাদিযে বেড়াষ ! 


৩৬ 


হায়! ফের বিষাদিনী! 
কে সাজালে উদাসিনী ? 
সম্বর, এ মুর্তি দেবী, সম্বর, সন্বর ! 
বটে এ শ্মশান-মাঝে 
এলোকেশী কালী সাজে-_ 
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর ! 


৩৭ 


আবার নযনে জল ! 
ওই সেই হলাহল, 
ওরি তরে জীর্ণ জরা জীবন আমার ! 
গরজি গগন ভোরে 
মীড়াও ত্রিশূল ধোরে ! 
সংহার-সুরতি অতি মধুর তোমার ! 


৬৩৮ 


আমার এ বজ্র-বুক, 
ত্রিশূলেরে। তীক্ষ মুখ, 
দাও, দাও বসাহয়ে, এড়াই যন্ত্রণ! ! 
সমুখে আরক্তমুখী, 
মরণে পরম সুখী, 
এ নহে প্রলয়-ধবনি, বাশরী-কাজনা ! 


লারদামঙক্ষল ৩৫ 
৩০৪১ 


অনস্ত নিদ্রার কোলে, 
'অনস্ত মোহের ভোলে, 
অন্ত শয্যা গিয়ে করিব শযন ; 
আর আমি কাদিব না, 
আর আমি কাদাব না, 
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন ! 
৪০ 


তপন-তর্পণ-আল 
অসীম যন্ত্রণ-জাল, 
প্রশাস্ত অনস্ত ছায! অনন্ত যামিনী 
সে ছাষে ঘ্ুমাব সুখে, 
বজ বাজবে না বুকে, 
নিশ্তন্ধ ঝঁটিক! ঝঞ্চা, নীবব মেদিনী ॥ 


৪ ৯ 


বাঁধ বুক+ ত্যজ ভযঃ 
পুণ্য এ? পাতক নয; 
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর | 
ভালবাস! তারি ভাল, 
সহে যারে চির কাল ॥ 
বাচুক্‌, বাচুক্‌ তারা, হউক্‌ অমর ! 


৪২. 


হবে না, হবে না আর, 
হয়ে গেছে যা হবার, 
ধোরো না, ধোরো না, বৃথা রুধো না আমাকে ! 
এ পোড়1! পিজর রাখি 
উড়,ক পরাণ-পাখী, 
দেখুক, দেখুক, যদি আর কিছু থাকে ! 
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ছাড়! 'খআআন।!1] যাও যাও ! 
বেগে বুকে বিধে দাও! 
ওই সে জ্সিশুল দোলে গগনমগ্ডলে ! 


ঢতর্য সর্স 
গীতি 
রাঙ্িলী ভৈরবী- তাল ঠা-ঠুংকী 


কোথা! গে! প্রকৃতি সতী সে রূপ তোষার ! 
ষে রূপে নয়ন মন ভূলাতে আমার ! 
সেই হুরধুনী কুলে, 
ক্ুলমর ফুলে ফলে, 
বেড়াইতে বনবাল! পরি ফলহার। 
নবীন নীপদ-কোলে 
সোনার যে দোল?! দে'লে, 
ক্ষণেক ছুলিতে, ক্ছণে পালাতে আবার 1 
হুধাংশুষণ্ডলে বসি 
খেলিতে লইক্ে শবী, 
হাসিক্ে ছড়িয়ে দিতে তারকারতন ১ 
হাসি দিগনাগণে 
খরি ধরি সে রতনে 
খেলতে কম্দুক-খেলা, হাসিত সংসার । 
এটি তমান্ধ তলা ভলে 
কি বিষম হ্যাল। ব্ঘলে, 
কেখল জ্বজিয়ে অরি খোচে না আধার । 
চল, দেব, লয়ে চল, 
বা] জাগে হিসাচল, 
উনার বে র্বপস্াশি দেখি একবার । 


সারদামঙ্গল ৯৩৭ 
টি 


অসীম নীরদ নয়, 

ও-ই গিরি হিমালয় ! 
উত্ধুলে উঠেছে যেন অনস্ত জলধি ! 
ব্যেপে দিগ. দিগম্ভতর, 

তরঙ্গিয়া ঘোরতর, 
প্রাবিস্বা গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি ! 


০ 


বিশ্ব যেন ফেলে পাছে-_ 
কি এক দীড়ায়ে আছে! 
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার £ 
কি এক মহান্‌ মুক্তি, 
কি এক মহান্‌ স্ফুন্তি, 
মহান্‌ উদ্দার স্ষ্টি প্রকৃতি তোমার 


্ 


পদে পৃ্থী, শিরে ব্যোষ, 
তুচ্ছ তারা সুধ্য সোম 
নক্ষত্র, নখাগ্সে যেন গণিবারে পারে 
সমুখে সাগরাম্বরা 
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা, 
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে ! 


কত শত অভ্ভ্যদর়ঃ 
কতই বিলক্ব লয়, 
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে * 
হরহর হরহর 
তুর নর থরথর 
প্রলয়-পিনাক-রাব বাজে না আবণে 


১৩৮ 
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এ 


ঝটিক1 ছুরস্ত মেষে, 
বুকে খেল। করে ধেয়ে? 
ধরিত্রী গ্রাসিয়! সিন্ধু লোটে পদতলে । 
আলম্তভ-অনল-ছবি 
ধবকৃ ধবকৃ জলে রাব, 
কিরণ-জুলন-জ্বাল! মাল! শোভে গলে ! 


ঙ 


কালের করাল হাসি 
দলকে দা£মনী রাশি, 
কন্ড়, দস্তে দস্তে ভীষণ ঘর্ষণ 
ভ্রিজগৎ্থ ত্রাহি ত্রাহি, 
কিছু ভ্রক্ষেপ নাহি, 
কে যেগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন ! 


লী 


ওই মেরু উপহাসি 
অনস্ত বরফ-রাশি 
যুবন্‌ তপন করে ঝকৃ ঝকৃ করে ! 
উপরে বিচিত্র রেখা, 
চারু ইন্দ্রধন্ম লেখা, 
অলক। অমরাবতী রয়েছে ভিতরে-_ 
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে ! 
[০ 
ওই কিবে ধবধৰ 
ভুঙ্গ তুঙগ শৃঙ্গ সব 
উদ্ধমুখে থেয়ে গেছে ফুড়িয়! অন্বর ! 
দাড়াইয়ে পাদদেশে 
লন্নিত হরিত বেশে 
নধর নিকুঞ্জ-রাজি সাজে থরে-থর ! 
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৮১ 


সামন্ত আলিঙ্গিযে করে 
শুন্যে যেন বাজি কবে 
বপ্র-কেলি-কুতৃহলে মত্ত করিগণ্‌ ; 
নবীন নীরদমালা। 
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা, 
দশন বিজশী-ঝল! বিলসে কেমন ! 


সত 


ওই গণ্ডশৈল-শিরে 

গুলারাজি চিরে চিরে 
বিকশে ঠেরিক-ঘট1 ছটা রক্তময ! 

ভুগ তর লতাজাল, 

অপর্ধপ লালে-লাল : 
মেঘের আভডালে যেন অরুণ উদয 1 


৯ 


কাছে কাছে স্থানে স্কানে 
লীচ-মুখে উচ-কানে 

চরিয়! বেড়ায সব চমর চমরী, 
আচিকণ শুভ্র কায 
মাছি পিছলিয়! যায়, 

অনিলে চামর চলে চক্দ্রিমা-লহরী ! 


১২. 
কিবে ওই মনোহারী 
দেবদারু সারি সারি 
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার ! 
দ্র দূর আলবালে, 
কোলাকুনি ডালে ভালে, 
পাতার মন্দির গাথা যাখায় সবার ! 


১৪৩ 
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১০ 


তলে তৃণ লতা পাত! 
সবুজ বিছানা পাতা ; 
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায় ; 
€কেমন পাকম ধরি, 
কেকারব করি করি, 
ময়ুর ময়ূরী সব নাচিয়! বেড়ায় ! 


৯১৪ 


মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে, 
যেন ধূমকেতু ওঠে, 
ফরফর তুপ.ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল; 
কত রকমের পাখা 
কলরবে ডাকি ভাকি 
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহলাদে আকুল ! 


৯ এ 


জলধারা! ঝরঝর, 
সমীরণ সরসর 
চমকি চরস্ত মুগ চায় চারি দিকে ১ 
চমকি আকাশময় 
ফুটে ওঠে কুবলয়, 
চমকি বিহ্যল্লত। মিলায় নিমিখে ! 


১৬ 


একি স্কান অভিনব ! 
বিচিত্র শিখর সব 
চৌদিকে হ্াড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে আমায় 9 
গায়ে তরু লতা পাত 
থোলে! থোলে ফুল গাথা, 
বরফের- হীরকের টোপর মাথায়! 
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১৭ 


তলভূমি সমুদয় 
ফুলে ফুলে ফুলময়ঃ 
শিরোপরে লক্মান মেঘের বিতান £ 
আকাশ পড়েছে ঢাকা, 
আর নাহি যায় দেখ! 
তপনের স্বর্ণের তরল নিশান ॥ 


১৮ 


কেবল বিজলী-মাল। 
বেড়ায় করিয়ে খেলা ; 
কেন গো, বিমানে আজি অমরী অমর ! 
তোমরা কি সারদারে 
দেখেছ এনেছ তারে 
ভূমিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ হন্দর ? 
০ ই) 
হা দেবী, কোথায় তুমি ! 
শুন্ত গিরি-ফুলভূমি ! 
কোথায়- কোথায়--হায়--সারদ1- সারদা !- 
আর কেন হাম্ত-মুখে 
হানে উগ্র বজ বুকে 1 
কি ঘোর তামসী নিশি 1--* * 


৮, 
আহ! ন্িগ্ধ সমীরণ ! 
বুঝিলে তুমি বেদন ! 
বুঝিল লা জলোচনা সারদ1 আমার ! 
হা মানিনী ! মানভরে 
গেছ কোন্‌ লোকান্তরে 1 
বল, দেব, বল, বলঃ কুশল তাহার ! 
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২১ 


অয়ি, ফুলময়ী সতী 
গিরি-ভূমি ভাগ্যবততী ! 
'অভাগার তরে তব হয়নি স্জন ; 
দেখ যদি পাশ তার, 
দেখা! হবে পুনর্বার , 
হলেম জোমার কাছে বিদায় এখন ! 
২২. 
ওই ওই ভূগুভুমে, 
আচ্ছন্ন তুতিন ধুমে 
রয়েছে আকাশে মিশে অপকব্ধপ স্বান ! 
আবছ। আবছা! দেখা যায় 
গুহ! গোমুখের প্রায, 
পাতাল ভেদিয! তায় ধায যেন বান! 
হু 
ফেনিল সলিলরাশি 
বেগ-ভরে পড়ে আসি, 
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পডে পৃথিবীতে , 
ন্বধাংশু-প্রবাহ পারা 
শত শত ধায় ধারা, 
ঠিকরে অসংখ্য তার ছোটে চারি ভিতে !-_ 
ং্য শীকর-শিল। ছে!টে চারি ভিতে 
২৪ 
শৃঙ্গে শ্ঙ্গে ঠেকে ঠেকে, 
লম্ফে লক্ফে ঝকে ঝেঁকে, 
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার, 
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঃ 
ফেনার আরশি ওড়ে, 
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার ! 
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আববিষে কলেবর 
ঝরিছে সহল্স ঝর, 

ভূগুভুগ্ম মনোহর সেজেছে কেমন ! 
যেন ভৈরবের গাষ 
আহলাদে উত্ুলে ধাষ 

ফণা তুলে ছুল্বুলে ফী অগণন 


সঙ 


ত্মে নেমে ধারাগলি, 

করি কণ্ি কোলাকুলি, 
একনেণী হযে হযে নদী বযেযাষ, 

বঝরঝর কলকল 

ঘোর বাবে ভাঙে জল, 
পশু-পক্ষী কোলাহল করিয়ে ডোষ ! 


৭ 


সিংহ দুটি শুষে তটে 
আনন আবরি জটে, 
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে ; 
আলসে তুলিছে হাই, 
কা'কেও দৃকৃপাত নাই, 
থ্রীবাভঙ্গে কদাচিছ্ চার নদী-পানে ! 


৮৮ 


কিবে ভূগু-পার্ীমূলে 
উত্ুলে উত্ধুলে ছলে 
টসলে ঢ”লে চলেছেন দেবী হ্থরধুনী ! 
কবির, যোগীর ধ্যান, 
ভোলা মহেশের প্রাণ, 
ভারত-ন্ুরেভি-গাভী, পতিত-পাবনী । 
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পু্্তোয়া গিরিবালা, 
জুড়াও প্রাণের আল! ! 
জুড়ায় জ্িতাপ-জ্বালা_ ম1, তোমার জলে ! 


পঞ্চম সর্গ 
গীতি 
রাঙগিণী ব্হোগ,__তাল কাওয়ালী 


মধুর রজনী, 
মধুর ধরণী, 

ষধূর চক্্রমা; মধুর সমীর ! 
ভাগীরথী-বুকে 
ভাসি ভাসি হুখে 

চলে ফ.লমগ্নী তরী ধীর ধীর! 
আলুখালু কেশ, 
আন্ুখালু, বেশ, 


ঘুসারু্ি রিকি রপসী রুচির ! 
উপহাস 


স 
ঘঅধরপজ্ ঘঅখার ! 


না জানি কেষন 
ঘোখিছে ক্ঘপন 
মধুর ---অধুর--সুরতি মির ! 





১৩ 
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৯ 


বেলা টিক দ্বিপ্রহর, 
দিনকর খরতর, 
নিঝুম নীরব সব- গিরি, তরু, লতা |. 
কপোতী ত্বদূর বলে, 
ঘুঘু ঘু করুণ স্বনে 
কাদিযষে ৰবলিছে যেন শোকের বারতা ! 


৮ 


তৃষ্ণা ফাটিছে ছাতি, 
জল খুজে পাতি পাতি 
বেডায মহিষ-যুথ চারি দিকে ফিরে । 
এলাষে পডিছে গা, 
লটপট করে পা, 
ধু'কিষে হরিণগুলি চলে ধীবে ধীরে । 


৩ 


কিবে স্নিগ্ধ দরশন, 
তরুরাজি ঘন ঘন, 
অতল পাতালপুবী নিবিড় গহন । 
যত দূর যায় দেখা 
ঢেকে আছে উপত্যকা, 
গভীর গভীর স্থির মেঘের মতন । 


কাষাহীন মহ]1 ছায়! 
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া 

মেঘে শশী ঢাক! রাকা-রজনী-বনপিণী, 
অলীম কানন-তল 
ব্যেপে আছে অবিরল ; 

উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী । 


৯৪৬ 
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গ্ 


ঘোর ঘোর্‌ সমুদয়, 
কি এক রহম্তময়, 
শাত্তিময়, ভৃপ্তিময় ভুলায় নয়ন ; 
অনস্ত বরষাকালে 
' অনস্ত জলদঞ্জালে 
লুকায়ে রেখেছে যেন জ্বলস্ত তপন ! 
১৬ 


পত্র-রন্ত্র ধরি ধরি 
কিরণের ঝারা ঝরি 
মাণিক ছড়িয়ে যেন পঙজেছে কাননে, 
চিকণ শাঘ্বল দলে 
দীপ. দীপ. কোরে জ্বলে 
তারক। ছড়ান যেন বিমল গগনে ! 
৭ 


নভ-চুম্বী শৃঙ্গবরে 
ও কি“দপ. দপ. করে! 

কুপগ্ডে কুঞঙ্জে দাবানল হইল আকুল ! 
তরু থেকে তরুপরে, 
বন হতে বনাস্তরে 

ছুটে, যেন ক্ষুটে ওঠে শিমুলের ফ্কুল-_ 
রাশি রাশি শিমুলের ফুল ! 


৮৮ 


অচ্চিপুঞ্জ লকৃ লকৃ, 
ভকৃ ভক্‌ ধবকৃ ধবকৃ, 
দাউ দাউ, ধুধুধুধুং ধায় দশ দিকে 
ঝকা বন্ধা হন্ক। ছোটে, 
বোবে। বোবে। চক্চি লোটে, 
মাতাল ছটেছে যেন মনের বেঠিকে ! 
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৬১ 
দেখিতে 'দেখিতে দেখ 
কেবল অনল এক, 
এক মাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি £ 
আগ্নের শিখর পরে 
যেন ওঠে বেগ-ভরে 
ভীবণ গগন-মুখী আগুনের নদী ! 
১৩ 
দিগঙ্গনাগণ যেন 
আতঙ্ষে আড় হেন, 
অটল প্রশাস্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ; 
চতুদ্দিকে লম্ফে ঝম্পে, 
মস্ত যেন রণদম্ফে 
ততোল্পাড় কোরে ধায় দারুণ বাতাস-_ 
উঃ ! কি আগুন-মাখ। দারুণ বাতাস । 
১৯ 
ত্রিলোক-তারিণী গে, 
তরল তরঙ্গ রঙ্গে 
এ বিচিত্র উপত্যক। আলে। করি করি 
চলেছ মা মহোলাসে। 
তোমারি পুলিনে হাসে, 
সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী ॥ 
১২. 
আহা, ল্সেহ-মাখ। নাম, 
আনন্দ আনন্দ-ধাম, 
শ্রিয় জন্মভূমি, তুমি কোথায় এখন ! 
এ বিজন গিরি দেশে 
প্রক্কতি প্রশাস্ত বেশে 
যতই সাস্বন! করে» কেদে উঠে মন-_ 
কেন মা, আমান তত কেদে ওঠে মন ! 


১৪৮ 
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২ 


হে সারদে? দাও দেখা! 
বাচিতে পারিনে একা, 
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় : 
কি বলেছি অভিমানে-- 
শুনে! না, শুনো ন। কানে, 
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময় ! 


১৪ 


অহ অহ, ওহো ওতো, 

কি মহান্‌ সমারোহ ! 
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার ! 

নিসর্গ মভান্‌ মুক্তি 

চতুদ্দিকে পাষ স্বু্ভি, 
চতুদ্দিকে যেন মহ! সমুদ্র অপার ! 


১৫ 


অনস্ত তরঙ্গ মাল! 
করিতে করিতে খেল! 
কোথায় চলিয়া! গেছে, চলে ন। নজর * 
দৃষ্টি-পথ-প্রাস্তভ[গে 
মায়ায় মিশিয়! জাগে 
উদ্দার পদার্থ রাজি সাজি থরে-থর । 


১৬ 


উদ্বার- উদ্াারতর 
দাড়ায়ে শিখর-পর 
এই যেহাদয়-রাণী ভ্িদিব-সুষম। ! 
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি, 
মনোরম! নটী তুমি ; 
শোভার সাগরে এক শোভ। নিরুপম! !- 
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আঁননে বচন নাই, 
নয়নে পলক নাই, 
কাণ নাই মন নাই আমার কথায় ঃ 
মুখখানি হাস-হাস, 
আলুথালু বেশ বাস, 
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায় ! 
১৮ 
ন! জানি কি অভিনব 
খুলিয়ে গিয়েছে ভৰ 
'আভি ও বিহ্বল মভ্ভ প্রফুল্ল নয়নে ! 
আদরিণী, পাগলিনী, 
এ নহে শশি-যামিনা ও 
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে ? 
৩১ 


আহ। কি ফুটিল হাসি! 
বড় আমি ভালবাসি 
ওই হাসিষুখখানি প্রেয়সী তোমার ১ 
বিষাদের আবরণে 
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে 
দেখিবার আশ! আর ছিল ন! আমার ! 
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব-লাভে 
কতটুকু সুখ পাবে ? 
আমার আখের সিষ্ধু অনস্ত উদার 3১ 
কবির স্খের সিন্ধু অনজ্ঞ উদার ! 
১, 
ও বিধু-বদন-হাসি 
গোলাপ-কুহুম-রাশি, 
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে + 
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সেযেন কি হযেন্যায়, 
সে যেন কি নিধি পায়, 
বিহ্বল পাগল প্রায়, 
বেড়ায় কি ৰবোকে বোকে আপনার মনে ; 
এস বোন, এস ভাই, 
হেসে-খেলে চলে যাই 
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ-কাননে ! 
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে ! 


২.১ 


এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভূবনে 
হে প্রশাস্ত গিরি-ভূমি, 
জীবন জুড়ালে তুমি 

জীবস্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে ! 

এমন আনন্দ আর লাই ভ্রিভুবনে ! 


৮ ২২ 
প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা, 
কত যে পেয়েছি ব্যথ। 
হেরে সে বিষাদময়ী মুরতি তোমার ! 
হেরে কত হঃস্বপন 
পাগল হয়েছে মনঃ 
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার । 


২৩) 


আজি সে সকলি মম 
মায়ার লহরী সম 
আনন্দ-সাগর-মাঝে খেলিয়। বেড়ায় । 
দাড়াও হাদয়েশ্বরী, 
ত্রিভূবন আলে! করি, 
ভুগ্নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায় !' 
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২৪ 
দেখিয়ে মেটে ন! সাধ, 
কি জানি কি আছে ম্বাদ, 
কি জানি কি আছে ও শুভ আননে 
কি এক বিমল ভাতি, 
প্রভাত করেছে বাতি ; 
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে ! 
২৫ 
এমন সাধের ধনে 
প্রতিবাদী জনে জনে, 
দয়] মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর ! 
আদরে শেঁথেছে বালা 
হৃদয়-কুস্ুম-মাল।, 
কপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলভোর-”! 
২৬ 
পুন কেন অশ্রজল, 
বহ তুমি অবিরল ! 
চরণ-কমল আহ! ধুয়াও দেবীর ! 
মানস-সরসী-কোলে 
সোনার নলিনী দোলে, 
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর ! 
বিহজম, খুলে প্রাণ 
ধর রে পঞ্চম তান! 
সারদা-মঙ্গল-গান গাও কুতৃহলে ! 


ইতি । 


গাভ্তি 


গীত্তি 
ব্রাপিণা সিন্ধু-তৈরবী,_ ভাল হংি 


শ্িিক্ে, কি অখুক আনোহর ম্ববভি তোমাল ॥ 
সদ1 তেন হাক্িতিছে আব আমাক ! 
সদ! যেন লে ঘতে 
, কম্মলা! বিনাজ কে, 
ঘন ঘরে তদব-বাীণা বাজে সারদাজ ! 
থাইষে হব ভে 
কলা কোলাহল কলে, 
কাজে তেলে চারিদিকে কুমালী কুমার । 
হলে কত জ্বালাতন 
কন্সি অন্স আহব্দপ , 
নে এলে ভলে যার হ্দদসের ভাব £ 
অর্কমন্্ খব্রাতলা, 
তুর্সি শুস্ড শতদল, 
কিতিছ ডলঢলা সম্মুখে আমাক ং 
সু! তৃবগ। দুলে কাশি, 
ছ্োোব হয়ে বস খাটি, 
নকসন পানাশ নে দেখি আনিবাল ৪ 
€তোমার, দেখবি আঅনিবান ৫ 
তুমি জন্ম সবস্বতী, 
বমি ব্রহ্দাতুেজ পাত্তি, 
ভোগ. এ বক্ুসদ্ভী হাল খুসী তাল! 


স্ম্পুশ 





সঙ্গীত-শতক্ষ 


রাশিশী মূলতান- ভাল আড়াঠেক! 


সঙ্গীত কি স্থুমধূর 
রস রসময ! 
নীরস সরস করে, 
শিল। ভ্রব হয়; 
কবিগণ--_পদ্ম বনে 
রাগিণী সঙ্গিনী সনে 


যুক্তিমতী সরস্বতী 
সধ! বর্রিয় ২ 
নিতান্ত কাতর জন, 
শোকে তাপে দগ্চ মন, 
শ্রবণে করিলে পান, 
তৃপ্ত হযেরয়॥ ১॥ 


ব্লাগ মালকোশ- তাল মধ্যমান 


সদ] আমি আছি নুখা 
লয়ে এ সকল ধন-__ 

তরুণ অরুণ ছটা, 
সুশীতল সমীরণ, 

তারাবলি, স্ুধাকর, 

তরঙ্জিলী, জলধর, 

তরু, লতা, ধরাধর, 

নিঝরের নিপতন, 


অন্থরাগি প্রমদ্ার 

অমাধিক ব্যবহার, 

কপাময় জনকের 
মেহ-ছাযাবলম্বন ; 

ধূলীর পুতলিগণে 

ফেটে পড়ে যেই ধনে, 

সে ধনে সুখের আশা 
করিনি কখন ॥ ২ ॥ 


রাগিণী পূরবী-_-তাল আড়াঠেকা। 


আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে 
অতি মনোহর, 

পরিয়াছে পাঁচ রঙা 
ত্ন্দর অন্বর ; 

হাসি হাসি চন্দ্রানন, 

আধ ঘন আবরণ, 

আধ প্রকাশিত আভা, 
কিবা শোভাকর ! 


কাল মেঘ কেশ-মাঝে, 

শাদ। মেঘ সি'তি সাজে, 

তার মাঝে জলে মণি 
তারক সুন্দর £ 

নীল জলধর-পরে, 

উন নীল গিরিবরে, 

ঈাড়ায়ে রয়েছে, রূপে 
উজলি অন্বর ! ॥৩ 7 


১৫৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
রািণা সোহিনীবাহার--তাল আডাঠেকা 


কোথায রয়েছে প্রেম, কপটতা-_ক্রুরমতি, 
দাও দবশন। বিমধযী, বক্রগতি; 

কাতব হযেছ আমি দংশিষে তোমাবে বুঝি 
কোবে অঙ্নেষণ। কবেছে নিধন 11 ৪ ॥ 


রাগিণী মোহিনীবাহাব__াল আড়াঠেকা 


এই মে মুখে প্রেম সস্তোষ অনিল বায, 
মানসঘোভন। আনন্দ লহবী ধাষ, 
আভাময প্রভাজালে চিত মধুকব গায 
আলো! ত্রিভুবন। স্থুধা বরিষণ-_ 
সাবল্যেব স্বচ্ছ জলে, চাবিদিকে সুধা বরিষণ ; 
প্রত্যযেব শতদলে, এই যে সমুখে প্রেম 
স্ুখেতে শযন কৰ মানমমোহন ! ॥ ৫ | 
সহাসবদন 


বাশিণী ঝিঝি'ট--তাল আডাঠেকা 


প্রাণপ্রেযসি আমার, 
হৃদয-ভূষণ, 
কত যতনের হার ! 

হেরিলে তৰ বদন, 

যেন পাই ত্রিভুবন, 

অন্তরে উথলে ওঠে 
আনন্দ অপার ॥ ৬। 


সঙ্গীত-শতক 


রা্গিণা বেহাগ-_-তাল আড়।ঠেক1 


১৫৭ 


নধর নৃতন তরুবর 
কিবা স্ুশোভন ! 
সাদরে দিষেছে এসে 
লতা।-বধূ আলিঙ্গন : 
উভযে উভয পাশে 
বাধ! বাহু-শাখা-পাশে, 
কুস্থম বিকাশি হাসে, 
ভাষে ভ্রমর-গুঞ্জন ; 
মিলায়ে বাষুর শ্বরে 
কুহু ছলে গান করে, 
নাচে আনন্দের ভরে 
কোরে বাহ প্রকম্পন ! 


কে বলে শিশির জল? 

প্রেম-অশ্র অবিরল 

ঝরে, যেন মতি ঝরে, 
করে সুধা বরিষণ ! 

বনলক্ষমী কুতূহলে 

আসন একেছে তলে, 

কত কারিগরী, মরি 
করিষাছে কি যতন । 

মল্লিক1-যুখিকাগণ 

উচ্চ শাখী আরোহণ 

করি, করি করাঞ্জলি, 

করে লাজ বিকিরণ ! ॥ ৭ ॥ 


রাগিণা মূলতান-_তাল আড়াঠেকা 


কেন কেন প্রাণশ্রিষে 
হয়েছ এমন ! 
নিতান্ত উদাস প্রায়, 


কপোল হয়েছে লাল, 
ঘামিছে মোহন ভাল, 
নিশ্বাসে অধর ঝলে, 


ভাউঙ ভাও1 মন ! নেত্রে জ্বলে হুতাশন 1॥ ৮ ॥ 


রাগিণী বাহার-_-শাল আড়াঠেক। 


হায়, স্থখময ফুলবন আর পুণিমার ভাসে 
হয়েছে দাহন ! ফুল ফুটে নাহি হাসে, 
নীরব এখন-_ করে না মধুর বাসে 


কোকিলের কুহুরব, প্রমোদ্িত মন । ॥৯॥ 
অলির গুঞ্জন! 


১৫৮ বিহারীলাল-রচনাসম্তভার 
রাশিণা বসম্তবাহার-তাল ধামাল 


এস লে! প্রেয়সি 
এস হদি-মাঝে ! 
রতন, পতন পদে, 
নাহি সাজে; 


কিছুতো৷ করনি দোষ, 

কি জন্তে করিব রোষ ? 

কাতর দেখিলে তোরে 
ব্যথ! বাজে-_ 
প্রাণে ব্যথা বাজে! 


এস লে! প্রেয়মি এস 


হদি-মাঝে !॥ ১০ ॥ 


রাগ্সিণা পুরবী-_-তাল আড়'ঠেক। 


ওই দেখ শস্তভূমি 
কিবা শোভ। পায়! 
ত্যেজে জলঃ যেন স্থলে 
তরঙ্গ গভায় ! 


নুতন মুঞ্জরী ভবে 
আছে ঘাড হেট কোরে, 


নতমুখী নব বধূ 
সরমের দায়! 


বেলা শেষ ঝিকৃমিকৃ, 
শস্য করে চিকৃচিকৃ, 
মরকত-খনি যেন 

ভাহ্গুর ছটায় ! ॥ ১১ ॥ 


রাগ ম্ালকোশ--তাল মধ্যমান 


না! দেখিলে দহে প্রোণ, 
দেখিলে দ্বিগুণ দয়, 

কিছুই বুঝিতে নারি-_ 
কেনই এমন হয় ! 


'হেরে প্রিয় চন্দ্রানন 
যখন মোহিত মন, 


তখনি অমনি ছাদে 
জাগে অদর্শন-ভয় ! 


ক্ষণমাত্র ক্ষণপ্রভ। 
প্রকাশে আপন প্রভা, 
আধার কিযায় তায়? 
আরে! অন্ধকার হয় ! ॥ ১২॥ 


রাগ মালকোশ--তাল মধ্যমান 


যত দেখি, ততই যে 


দেখিবারে বাড়ে সাধ; 


নির্শাল লাবণ্য রসে 
না জানি কি আছে স্বাদ! 


কে যেন বাধিয়ে মন 
বলে করে আকর্ষণ, 


সঙ্গীত-শতক ১৫৯ 


ফিরেও ফিরিতে নারি, 
বিষম প্রমাদ ! ॥ ১৩ ॥ 


রাগ মালকোশ-_তাল মধ্যমান 


এক পল ন৷ দেখিলে 


মন যেন হু করে, 


কোন বিনোদন আর 


ভাল লাগেন! অন্তরে ; 


কি যেন হুইয়ে যাই, 
আমি যেন আমি নাই, 
তারো৷ কি করে এমন 
পরাণ আমার তরে ? ॥ ১৪ ॥ 


রাগ গৌড়মলার --তাল আড়াঠেক। 


ভালবাসা ভাল বটে 


যদি পরস্পরে বাসে, « 


জানে ন। যাতন! কু, 


চিরকাল স্বখে ভাসে; 


যদদি ঘটে বিপর্ষ্যয; 
প্রবল পবন বয়, 
প্রেমীর সংশয় প্রাণ, 
অপ্রেমী উড়ায় ভাসে । ॥১৫॥ 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা 


নির্জন নদীর কুলে 
মনোহর কুঞ্জবন, 

যেন তরঙ্গেতে ভাসে 
আহা! কিব৷ দরশন ! 


জড়িত মুকুল ফুল 
লত! পাত| সমাকুল, 
ঝাড়কাট। মখমল- 

তাবু যেন স্থুশোভন ! 


নধর বিটপচয 

থোলো। থোলে। ফুলময় 

আশে-পাশে ঝোলে; দোলে, 
যত বহে সমীরণ ! 


স্কখে বোসে অভ্যন্তরে 


টুন্টুনি টুন্টুন্‌ করে, 


কে যেন সপ্তষ ত্বরে 
আগিন করে বাদন ! ॥ ১৬ ॥ 


১৬৪ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


রাগিরণা কালাংড়া--তাল একতাল৷ 


ছাড়িতেও পারিনে প্রেম, 
করিতেও পারিনে ; 

প্রেম দ্ধূ কথামাত্র, 
জেনেও জানিনে : 


সদ! মনে জাগে আশ 
পাব ভাল ভালবাসা, 
সে আশা, নিরাশ! : 
তবু ভেবেও ভাবিনে ১ 


ভেবে বা কি হবে আর, 

হবে তাই য! হবার, 

মনে আছে বিধাতার, 
এ'চেও আচিনে; 


চাতক অনশ্যধ্যান, 

অন্য জলে তুচ্ছ জ্ঞান, 

কে তোষে তাহার প্রাণ 
কাদঘিনী বিনে ? 1 ১৭ ॥ 


রাগিণী পুরবী-_তাল আড়াঠেক। 


হাসিতে হামিতে দেখি 

যাইছ প্রেমের বাসে £ 
দেখ না তোমার পাশে 

বিচ্ছেদ দাড়ায়ে হাসে ! , 


আহলাদেতে গদগদ, 


' যেন পাৰে ব্র্গ-পদ, 


ভেবে তব পরিণাম 
অতি ছুখে হাসি আসে 13১৮ ॥ 


রাগিণী মুলতান--তাল আড়াঠেক। 


আরাম-আমোদ ছেড়ে 

কেন বোসে এ কুস্থানে ? 
ঝাড়, ছবিঃ হাসি হঢ়র, 

ভাল আর লাগে না প্রাণে ! 


ঝোপ. ঝোপ. এদে! বন, 

লোক নাই এক জন, 

ডোবা, ঘাট, শেওলাধরা, 
থাকিতে আছে এখানে? 


কিব! ছায়াষষ স্থল, 
ঘাটে পাতা মখমল, 
মুখমল-পাত। জলে 

পদ্ম হাসেস্কানে স্কানে, 


বায়ু বহে ঝুর্‌ ঝুর্‌, 

গন্ধ আসে সুমধুর, 

ঝোপে বসে শ্বামা পাখি 
গায় স্বুললিত তানে; 


সঙ্গীত-শতক ১৬৯ 


যদি ভীই মন চায়, জুড়াও নয়ন মন, 
আসিষে বস হেতায়, যাবেই তে] সেইখানে । ॥ ১৯ ॥ 
রাঙ্গিণী ঝিঝিউ--তাল আড়াঠেক! 
হবদয়ে উদয় এ কে করেতে কপোল রাখি, 
রমণী-রতন-_ অবিরল ঝরে আখি; 
মলিন বদন পরা, ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে 
মলিন বদন! হযে অচেতন ! ॥ ২০ ॥ 
রাগিপী পূরবী--তাল জাড়াঠেকা 
এত আদরের ধন যোগাইতে যে আদরে-_ 
সাধের প্রণয়! সদ] ব্যস্ত পরস্পরে, 
কেন গে! ক্রমেতে আর সে আদর করা পরে, 
তত নাহি রয? ভার বোধ হয? 
প্রথম উদযে শশি বটে মানুষের মন 
কত যেন হাসিথুসি, চাষ নব আম্বাদন, 
ঞেচুষ কেন ক্রমে ক্রমে তা বোলে প্রণয়ও কি রে 
ম্লান অতিশষ ? নব রসময় ?॥ ২১॥ 


রাগিণী গার! ভৈরবী--তাল আড়াঠেক। 


হায় কে জানে তখন ব্যাধের! বাশীর তানে, 
শেষে হইবে এমন ! হরিণে ভূলায়ে আনে, 
ষণি-হার! ফণি হ'ষে অলক্ষ্যেতে বাপ ছাশে, 
করিবে দংশন-_ হদি বিদারপ-- 
হবদে করিবে দংশন | করে হদি বিদারণ! 
সরল সরল হাপ, হা-হারে আবোধ পান্থ, 
সরল সরল ভাষ। মণি-লোভে হয়ে ভ্রান্ত 
কেমনে জানিব আছে কপট ভূজঙ-মুখে 
গরল গোপন-- করেছ গদন-- 
তাতে গরল গোপন !? ছুলে করেছ গন! 


১৬২ 


বিহাযীলাল-রচমাসভ্ভার 


হায় কে জানে তখন 
শেষে হইবে এমন ! ॥ ২২ ॥ 


রাগ গৌড়মলার--তাল আডাঠেক 


উঃ, কি প্রচণ্ড ঝড়, 
শব ভয়ঙ্কর ! 

ক্ষণ মাত্রে ঢেকে গেল 
ধুলায় অ্বর । 


বড় বড়; শত শত, 

খাড়। ছিল বৃক্ষ যত, 

এক দমকেতে নত 
পৃথি-পৃষ্ঠোপর ! 


দর্জ] জানাল! শুন্তে ওড়ে, 
ধুধধাড়.বাড়ি পড়ে, 


চতুর্দিকে আর্তনাদ 


ওঠে ঘোরতব। 


নদহদ-জত্োে, বলে, 

ছুড়ে ফেলে দেষ স্থলে, 

পর্বতার্দি যেন ভষে 
কাপে থর থর! 


বৃ্টিধাবা তীক্ষতরা 

যেন বাণ পরম্পবা, 

তত্তড়, পড়ে এসে 
বেগে নিরস্তর ! 


এ কি বে প্রলয় কাণ্ড! 

বুঝি আজ এ ব্রহ্মাণ্ড, 

গুড় হয়ে উড়ে যাবে 
শুন্ের উপর । ॥ ২৩॥ 


রাগিণী বেহাগ-_তাল আড়াঠেক। 


নিস্তব্ধ ভূবন 
হয়েছে এখন, 

আর নাই সৌসৌ-শব্ষ 
প্রচণ্ড পথন ! 


প্রশান্ত, লোহিত-ছবি, 
ওই উঠিতেছে পধি, 


ধরা যেন পুধধীয় 


পেখেছেজীধখন। 


ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, 
ছিন্ন ভিপ্ন অলক্কারঃ 
এত যে ছূর্দশা, 

তবু প্র্ুল্ন বদন! 


খ্বলিত হয়েছে মুল, 

পড়ে খছে ভয়াল, 

রপভূমে পেন! বেল 
কিপেছে শ্রম 1. 


সঙ্গাত-শতক ১৬৩ 


গ্রাম্য পক্ষী একস্রে হর্্্যাদির অবয়ব, 

সবে পড়ে আছে ম'রে-- ওলোট্‌ পালট সব, 

চারি দিকে ইতস্তত হাতি যেন দলে; গেছে 
ভূপের মতন ! কমল কানন! 


“হইয়ে উন্মত্ত-প্রায়, 
কি কাণ্ড করেছি হায়, 
এই ভেবে যেন কাদে 

মন্দ সমীরণ ! ॥ ২৪ ॥ 


রাগ গেড়মন্লার-_-তাল আড়াঠেক। 


অধিক প্রণয় স্থলে মুখ কিছু নাহি বলে, 
যদি ঘটে অপ্রণয়, মন গুমে গুমে জলে, 
অহহ কি ভয়ানক মর্মগ্রন্থি একেবারে 
বিষম যাতন! হয় ! ছিন্ন ভিন্ন, ভণ্মময় ! ॥ ২৫ ॥ 


রাগিণী সিচ্কুভৈরবী-_তাল আড়াঠেকা 


বন্ধুর নিকটে দুখ সবে নিজ-লুখে সখা, 
জানালে কমিয়ে যায়, পর-হুখে নহে ছুখী, 
কিন্ত হায় হেন বন্ধু ছুখ গুনে মনে হাসে, 
কোথা বল পাওর়। ঘায় ? মুখে করেছায়হায় | ॥২৬। 


রাঙ্গিণী সিন্ধুভৈরবী_-ভাল জাড়াঠেক! 


যার হিত-অন্বেষণ কিরূপ যাতন। তায়» 
করি যনে নিরত্তর, অন্তে কি বুধান যায়? 
“সে ভাবিলে বিপরীত, ভুক্তভোগী, জানে ভাল 


বিদীর্ণ হয় অন্তর ! যেরূপ যে ছনহ্কর | 


১৬৪ বি্বারীলাল-রচনাসম্ভার 


কাহারে প্রতি প্রত্যয়, 
বিশ্দুমান্ত্র নাহি হয়, 


সব যেন শুন্যময়ঃ 
হা-ছতাশ হয় সার! ॥২৭॥ 


রাগ গৌড়ল্লার--তাল আড়াঠেকা 


লকলি সহিতে পারি, 


নারি তেজ্জের অপমান ; 


রাখিতে তেজের মান 


অকাতরে ত্যজি প্রাণ; 


করিয়ে স্থপথ ধার্য, 
নির্ভয়ে করিব কার্ধ্য, 
য| আছে অদৃষ্টে হবে, 
নাহি তাহে ছঃখ-জ্ঞান। ॥২৮॥ 


রাগিণী বাগেশ্রী--তাল আড়াঠেক। 


সমুদ্রের বেলাভূমি 
ভয়ঙ্কর, মনোহর, 
যেন ঘোর তর যুদ্ধে 
সদ! মত্ত রত্বাকর ! 


ভীম ভৈরব রব- 

প্রপূরিত. দিশ সব 

কোথা মেঘ কন্ড়? 
কোথা বজ ঘর্থর ? 


এই মাত্র পাছু হটে, 

এই পুনঃ আগু ছোটে, 

লাফায়ে লাফায়ে ফাটে 
তটের উপর ! 


ফেণ যেন তুলা-রাশি, 
নীল জলে খেলে ভাসি, 
শত শ্বেত মেঘমালে 

কত শোতে নীলাম্বর ! 


বহিত্র করিয়া কোলে 

নেচে নেচে হ্যালে দোলে, 

উর্ধে তোলে, নিয়ে ফ্যালে, 
দোল! দেয় নিরস্তর | 


দৃষ্টির সীমার শেষে 

উঠিয়ে অন্বরে মেশে, 

অন্বরো! নামিয়ে এসে 
হয় এক-কলেবর ! 


মিলিত উভয় ছট।, 

নীল মণিময় ঘটা, 

ওই খানে ঝুলে পড়ে 
অস্তোম্বখ দ্িনকর + 

ঢল ঢল রক্ত রবি, 

পদ্মরাগ মণিছবি, 

নীল মপিময় স্থলে 
বড়ই সুন্দর! 


সঙ্গীত-শতক ১৬৫ 
সমীরণ ঝরঝর, বিপ্ময় উদার ভাব, 
শু পর্ণ মরমর, চিত্তে হয় আবির্ভাব, 
গন্ধে দিক্‌ ভরভর, নিরখি তাদৃশ মৃত্তি 
জুড়ায় অস্তর ! উদ্দার, প্রলর ! ॥ ২৯॥ 
রাপ্গিণী ললিত-সতাল যৎ 
হিংসক কি ভয়ানক যদ্দিকেহ সুখে রয়, 
জন্ত 'এ সংসারে ! যেন সর্বনাশ হয়ঃ 
অন্তরে নরক, কৃমি কুঁড়ের ভিতরে বোসে 
কিলিবিলি করে : জোলে পুড়ে মরে : 
চোকৃ ছুটো মিটুমিটে, হর্ষ্যের উজ্জ্বল আলো 
কথাগুলে৷ পিটুপিটে, পেঁচারে লাগে না ভাল, 
মাস সিটুকে আছে সদা কোটরে লুকিয়ে থাকে 
মুখের হ-ধারে ; মাল্সাট মারে ; 
সর্বদাই খুঁৎ খুৎ, শুনিলে কাহারে! যশ 
সর্বদাই ঘুঘু রেগে হয় গশগশ, 
সুধা কেহ খেতে দিলে রটায় তার অপধশ 
বিষ জ্ঞান করে: যে প্রকারে পারে; 
থেকে থেকে কচি খোকা, করিতে পরের মণ্ধ 
থেকে থেকে নেক বোকা বড়ই মনে আনন্দ, 
পোড়া মুখে দেঁতো। হাসি নিয়ে তার ছন্দবন্দ 
খেতে আসে ধোরে ; ছুতো খুজে মরে; 
প্রত্যেক কথায় রিশ, ভাবিয়ে না ঠিক পাই, 
থুথু ফেলে ডাহ! বিষ, বল বিধি, শুস্তে চাই, 
জগতের মধ্যে ভাল কোন্‌ মাটি দিয়ে তুমি 
লাগে না কাহারে ; গড়েছ ইহারে 1 ॥ ৩০ ॥ 


৯৬৬ 


বি্বারীঙাল-রচনাপভার 
রাগিণা ললিত-_-তাল আড়াঠেক! 
অন্েরে দেখিয়ে সুখী, 


ততই ঘুটিবে জালা, 


যত জাল! না ভাবিবে; 


অন্তরে ছিংসার জাল! 
জজিলে সদ। জলিবে। 


কেন বৃথা হও ছুখী ! 


পরের শুথেতে ছুখী 
হইতে কবে শিখিবে ? ॥ ৩১ ॥ 


ধনাগ মালকোশ-্-তাল মধ্যষান 


জগতে মাহুষ-চেনা 
দেখি ঝড় দায়! 
বিবিধ বেশেতে ফেরে 


বিবিধ মায়ায় ! 


কু ফুল সেজে রয়, 
মধুর আমোদ বয়, 
কভু অহি হযে এসে 


হাদয়ে দংশয় ! ॥ ৩২ ॥ 


রাঙ্গিণী বাগেশ্রী- তাল আড়াঠেকা 


দুরে থেকে দেখি গিরি 
যেন ঠিক মেঘোদয়, 

আকাশে মেঘের সঙ্গে 
অঙ্গে অঙ্গে মিশে রয় 


অগ্রসর হই যণ্ত, 

আকাশ ছাড়িয়ে তত 

ক্রমে বোসে যায় নিম্নে, 
আকাশ উন্নত হয! 


প্রকাণ্ড সপের প্রায় 
লত! পাতা ঢাক! গায়, 
উচ্চ নীচ কত মত 

চুড়! শোভে শিরোময় ! 


ওই লে বৃহৎ রাশি 

স্পষ্ট দেহ পরকাশি, 

সুদীর্ঘ প্রাচীর প্রায় 
হতেছে বিস্তার; 


যার! ছিল লতা পাতা, 

ক্রমে ক্রমে তোলে মাথা, 

সন্ধে কাণ্ড প্রকাশিয়ে 
বুক্ষে পরিণত হুয ! 


পাশে পাশে সারি সারি 

দাড়ায়েছে বেঁধে সারী 

যেন সাস্তিরির দল 
দিয়েছে কাতার ! 


মহাবীর মাঝে মাঝে 

তুঙ্গ তু শৃঙ্গ সাজে, 

স্তব্ভাবে পৃষ্ঠে হেলে 
বুক ফুলাইয়] রয়! 


তরঙ্গিত মেখলায়, 

নিঝরের ধার! ধায়, 

শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেগে ঠেকে 
ঠিকরিয়া পড়ে ! 


সঙ্গীত-শতক ১৮৬৭ 


গমীর কূপের যত 
হেথা হোথা গুহ! কত, 
দিবসেও অভ্যস্তর 

তমোময় অতিশয় ! ॥ ৩৩ ॥ 


রাগিণী বিবি'ট--তাল আড়াঠেক! 


একি একি সোহাগিনি ! আলুথালু কেশপাশ, 

কেন বসে ধরাসনে? শিথিলিত বেশবাস, 
অধোমুখে, মনোহখে থেকে থেকে ফুলে ফুলে 

ধার! বহে ছু-নয়নে, উঠিতেছ ক্ষণে ক্ষণে ? ॥ ৩৪ 


রাশিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা 


ছি ছি হে প্রেমিক করিতে হবে না জেদ, 
তুমি বড়ই অধীর! আপনিই হবে ভেদ, 
বুঝিতে তো জান নাক ঘুচিবে মনের খেদ, 
মনোভাব কামিনীর ! জেন হে ইহাই স্থির! 
কাদে, ন। দেখিলেও যারে; ক্রমেতে সকলি হয়, 
কাদে, দেখিলেও তারে, ক্রম ছাড়া কিছু নয় 
মাঝে আছে, ঘের আছে, ক্রমে মন পাওয়া যাষ-_ 
ছলের প্রাচীর ৷ বনের পাখীর ! 
সবুর সকল স্থলে; 
সবুরেতে যেওয়। ফলে, 
সবুর করিয়ে তলে 


বরত্ব তোলে জলধির ! ॥ ৩৫॥ 


১৬৮ বিহ্বায়ীলাল-রচনাসন্ভার 
রাগিণী তৈরবী-্তাল আড়াঠেক। 
বুঝাতে হবে ন! আর, যামিনী যখন আসে, 
বুঝি আমি সমুদয়, অন্ধকার হয়ে আসে, 
পরে যাহা! হবে, তাহা উধার আসার আগে 
প্রথমেই জান যায় । শুকতার! দেখ! দেয় ! 
সকলেরি আছে চিন্ন, হইলে কমল কলি, 
কিছু নাই চিহ্ন ভিন্ন, পরে মধু লভে অলি, 
উঠস্তি গাছের আগে আকন্দ মুকুল হতে 
পাতায় প্রকাশ পায় ! কভু কি লভেছে তায? ॥ ৩৬ ॥ 
রাগিনী ভৈরবী--তাল আড়াঠেক। 
যেমন হৃদয় যার, শুভ্র ছটা পৃণিমার-_ 
সেভাবে তেমন; বোধ হবে অন্ধকার, 
জুধায় জনমে সুধা) নিথ্বিকার ্বচ্ছ জল, 
বিষে বিষ উদ্ভাবন ! পঙ্করাশি হবে জ্ঞান ! 
নিজ-মন তুলি ধোরে যতই খু'জিবে হিত, 
পর-মন চিত্র করে, তত হবে বিপরীত, 
কল্পনা করিতে পারে জলেতে ডুবিয়ে রয়ে 
স্বরূপ কি নিরূপণ ? অনলে হবে দাহুন ! 
চলিলে কল্পনা-পথে, যথায আনন্দ হাসে, 
পড়িবে ভমের হাতে ; মহানন্দ্ পরকাশে, 
ফল মাত্র লাভে হতে তথায় বিষাদ এসে-_ 
অন্ধ হবে ছু-নয়ন ! বেড়ায় কোরে ক্রন্দন | ॥ ৩৭ ॥ 
রাগ গৌড়মন্বার-্-তাল আড়াঠেক। 
প্রদীপ্ত অনল-শিখা বর্ষে অগ্নিপূর্ণ বাণ, 
ধক ধক দিনকর ! ছট ফট্‌ করে প্রাণ, 
'* যেন চতুদ্দিক জলে চৌ৷ চোটে ফেটে ওঠে 
এ কি দেখি ভয়ঙ্কর! ধরিত্রীর কলেবর ! 


সঙ্গীত-শতক ১৬৯ 


বহে বায়ু সন্‌ সনূ, শুফপত্র বনস্থলে 
জু ছোটে ভন্‌ ভন্‌, দাউ দপ. দাব জলে, 
অথ্থি-বুষ্টি হয় যেন লকৃ লকৃ অগ্রি-অচ্চি 
' সর্ধ-সর্ব-অঙ্গোপর ! ব্যেপে ছোটে বনাস্তর! 
উর্ধ মুখে শুন্ঠোপরে 
কার্দিছে কাতর শ্বরে--' 
যায় যায় প্রায় প্রাণ 
চাতক খেচরবর ! ॥ ৩৮ ॥ 


রাগিণী পুরবী--তাল আড়াঠেকা। 


ওই গো পশ্চিমে ভাহু যাহ! কিছু অবশেষ 
অস্তমিত হয়, ছিল বিভূতির শেষ, 
তেজোহীন, জ্যোতিক্ষীণ, মেঘের সর্ধাঙ্গে তাহা 
বপু রক্তময় ! ছড়াইযে রয় ! 
সিন্দুর-মাখান জাল।, প্রচণ্ড প্রতাপে ধার 
উর্ধ তল! নিয়ে গল।, প্রতাপিত ত্রিসংসার, 
নিম্ন মুখে নেমে নেমে হায় রে এখন আর 
নুকাইয়ে যায় ! কিছু নাই তার! 
অহে। একি বিপর্যয় ! 
দেখে হয় বোধোদয় 
এক দিন কারে! কভু 
চির দিন নয় 1॥৩৯॥ 


রাগ মালকোশ- ভাল আড়াঠেক1 


'আহা, প্রাণ ভুড়াইল অন্বরেতে নিশাকর 
ছাতে এসে এ সময়ে! প্রসারি বিশদ কর, 
উঃ কি গুমোট্‌। গেছে নিস্তন্ধ ধরায় দেখে 


কার সাধ্য থাকে সম্য ! বিন্মিতের প্রায় হয়ে, 


১৭০ বিহারালাল-রচনাসস্ভার 


প্রকৃতি লাবণ্যে ভাসে, 
ক্থিনী যামিনী হাসে, 
স্ষলীতল সমীরণ 
ধীরে ধীরে যায বযে। ॥ ৪০ ॥ 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেক। 


কেন আজি নিদ্রাদেবী সকলি বিষের বাণ, 
হয়েছ নিদষ ? ছট্‌ ফট্‌ করে প্রাণ, 
তোমার বিরহে আমি শয্য। যেন শত শৃল, 
ব্যাকুল-হৃবদয কত আর সয? 
যদিও মালনীমালা। জগতের জ্ব।ল! হতে 
বুকে মুখে করে খেলা, কিছু অবসর লতে, 
যদিও মলযানিল প্রতি দিন এ সমযে 
ঝর ঝর বধ, তব আলিঙ্গনে-_. 


আসিষে মজিযে রই, 

নব বলে বলী হই, 

কোথ। দিযে কেটে যাষ 
ক্লাক্তির সময ! ॥ ৪১ ॥ 


রাগ মালকো*--তাল আডাঠেকা 


কেবল অস্তরে দেখে যদিও প্রেয়সি তোরে 
তৃপ্ত নাহি হয় মম, একেছি হুৃদি-মাঝারে, 
দরশন-স্থধ! বিনে সুধু ছবি সাত্বন! কি 
কাদে কাতর নয়ন । পারে করিতে কখন? 

বটে পুণিমার শশি 

হৃদয়ে রয়েছে পশি, 

তবু এলে অম! নিশি 

পরাণ করে কেমন ! ॥ ৪১ ॥ 


সঙ্গীত-শতক 


১৭১ 


রাগিণী বেহাগ্-_-ভাল একতাল। 


তেজো-মান ভ্যেজিব না-_ 


সহিতে হলেও 
যদিও প্রেয়সি 
তোমার বিহনে 
কাদি দিবা-রাতি 
দরশন-আশী 


বিরহ-অনল, যে দিন প্রবল 
হইবে, দহিবে মানস-কমল, 
অবশ্য জীবন হইবে বিকল, 
কিছুমাত্র ক্ষতি-বোধ করিব না! 


নহে প্রেম, প্রাণ, সামান্ত কখন, 
জানি মানি তেজে তাদের প্রধান, 
প্রেমের কারণ তেজের অমান 
করিষে পরাণ ধরিতে পার্ব না! 


মান যদি গেল, প্রাণেতে কি ফল? 
প্রেমে বা কি হলো ? সকলি বিফল ! 
গুকাইল জল, ফুটিবে কমল, 

কারে আর বল অঘট ঘটন! ? 


বিষম যাতনা! 
হাদাকাশ-শশিঃ 
সব তমোনিশি, 


বিরলেতে বসি; 


তবু হইব না। 


হুদয সরল, ব্যাভার নির্মল, 

কারো প্রতি কভু নাহি কোন ছল, 
নিজ ভাব-ভরে নিজে ঢল ঢল, 
কেরে করে তারে জোরে অমাননা? 


তেজঃ খে কি ধন, ক।পুরুষ জন 

গেলেও জীবন চেনে না কখন, 

হাযরে চেনে না অসতী যেমন 
সতীত্ব রতন। 


বিরূপ ব্যাভার প্রবেশি অন্তর 
করে ন! তাহারে তত জরজর, 
অনায়াসে সয়, অনায়াসে দেয় 
অন্তেরে৷ অন্তরে খামক। বেদন। ॥ ৪৩। 


রাগিণী মূলতান__তাল আড়াঠেক। 


মনে যে বিষম দুখ 
কয়েকিজানান যায়? 


কিছু কিছু পারিলেও 
কিবা ফলোদয় তায়! 


কুররী বিজন বনে 
কাদে গো কাতর মলে, 
কেবা বল তাহ] শোনে, 
বাতাসে ভাসিয়ে যায় 1 ॥ 88 ॥ 


১৭২ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
রাগিণী বেহাগ--তাল জাড়াঠেকা 


সঞ্জীবনী লতা মম হা-হারে চাতক পাখি 
দূরে থাকে নিরস্তর, শু কণ্ঠে ডাকি ডাকি__ 
কেমনে রহিবে প্রাণ ত্রিভুবন শুন্য দেখি 
হয়ে দারুণ কাতর ! ত্যেজিল জীবন ! 
কে আছে, কারে বা কই, এবে করি আড়ম্বর, 
লাজে মনে মরে রই, নব শ্যাম জলধর 
পরের ভাবিতে পর বরষিছে নিরস্তর 
কবে পায অবসর ? বৃথা শবের উপর ! ॥ ৪৫ ॥ 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেক! 


এস, এস, প্রিয়তমে আজি একি ভাগ্যোদয়, 
প্রাণপ্রিয়ে পূর্ণশশি ! সব দেখি আলোময় ; 
তোমারে হেরিয়ে দূরে পুণিমা-প্রকাশে, কোথা 

গেল মনোতমোরাশি ! থাকে ঘোর। অম] নিশি ! 


দেখিব না ছখ-মুখ, 
স্খে ভোগ করি সুখ, 
চিরকাল ভাল বাস, 
চিরকাল ভাল বাস !॥ ৪৬॥ 


রাঙ্গিণী ভৈরবী-_-তাল আড়াঠেকা 


প্রণয় পরম সুখ এক ধ্যান, এক জ্ঞান, 
যদি চিরদিন রয়, এক মন, এক প্রাণ, 
তা হলে তাহার কাছে জীবনে জীবন রহে, 


কিছুই তে! কিছু নয়। মরণে মরণ হয় ) 


সঙ্গীত-শতক ১৭৩ 


কিন্ত হায় এই খেদ, আগে ছিল হয নযন 

প্রায় ঘটে ভেদাভেদ, প্রেমাশ্রতে প্লবমান; 

খেদে মন্ব হয় ভেদ আহা লে নয়নে এবে 
ভাবিতে সে হঃসময় ! নিরস্তর ধার! বয়! 


আগেতে দেখিলে যারে 
হাদে না আনন্দ ধরে, 
এখন দেখিলে তারে-_ 
খেদে বুক ফেটে যায় ! ॥ ৪৭ | 


রাগিণী পুরবী--তাল আড়াঠেকা 


মানবের মনো-আশা করিয়ে দুখের আশ, 
কখন পোরে নাঃ হইয়ে আশার দান, 
সাধের কল্পনা, যত অস্থসর, করে 
শেষে কেবল যন্ত্রণ। ! ততই ছলন! ; 
সে সুখ করে 
ততই ছলনা ! 


অদূরে আকাশ হেরি, 
ধরিবার আশ! করি-- 
ধাইলে কি ধর! যায়? 
সেখানে সে রয় না! ॥ ৪৮ ॥ 


রাগিণী ললিত--তাল ঘৎ 


স্েহের সমান ধন নিজ অর্থে নাহি আশ, 
আর নাকি হয়! কি নিশ্বল ভালবাস! ! 
প্রেম বল, মৈত্রী বল, দ্বর্গেরে। অমৃত কিরে 


কিছ কিছু নয়। হেন সুধাময় ? ॥ ৪৯ ) 


১৭৪ বিহারীপাল-রচনাগভার 
রাগিণী পুরবী--াল আডাঠেক। 


প্রেম প্রেম করে লোকে, প্রতি জন ভিন্নাকার, 
কে জানে প্রেম কি ধন? ভিন্ন রূপ ব্যবহার, 
সকলে বূপেব করে অস্তর বিভিন্নতব, 
আনাযাসে সপে মন। কেমনে হবে মিলন £ 
মনোহর চন্দ্রানন, যাইব নির্জন স্বলে, 
নীল কমল নষন, নাইব পবিত্র জলে, 
অমিযময় বচন, দেখিব হৃর্দি-কমলে 
হয কি প্রেম সাধন? প্রেমময সনাতন । 


নযনে বহিবে ধারা, 

আপনারে হব হাবা, 

আমি কে, বা এর! কারা, 
যথার্থ হইবে জ্ঞান !॥ &০ ॥ 


রার্সিণী ভৈরবী-সহাল মধ্যমান 


জ্বলিলে যৌবনদ-মনে দূরে যায ধের্ধ্য, স্কবৈর্য্য, 
প্রেমের অনল, উৎসাহ, গাভীর্য্য, বীর্য, 

দহে যেন তপোবন সুবোধ স্থধীর জনেও 
ব্যেপে ঘোর দাবানল ! নিতাস্ত করে বিকল! 


হবতো৷ হয়ে ব্যাকুল 
ত্যজি সুধা-সিদ্ধুকুল, 
দিগ.্রাস্ত মৃগের মত 
মরুস্থলে খোজে জল ! ॥ ৫১ ॥ 


রাগগিণী বেহাগ্জ--তাল আড়াঠেকা। 


প্রেম পাব বোলে লোকে দুর থেকে বোধ হয় 
ব্যভিচারে সাধ করে, যেন সব পদ্নয়। 
্রতপ্ত মরুর মাঝে সংশয় হইবে প্রাণ 


পাওয়। যায় কি সরোবরে নিকটে যাইলে পরে ! 


ঢল ঢল হাব হেলা, 

নযনে লহরী খেলা, 

অধরে ঈষৎ হাসি, 
গলে যায় মন! 


সঙ্গীত-শতক ১৫৫ 


অত কি গলিতে হয ? 
যা ভেবেছ, তাতো নয়; 
ভযাল ভুজঙ্গ ও যে 
নাচিতেছে ফণা! ধোরে | ॥ ৫২ । 


রাগ্সিণী বেহাগ_-ভাল আড়াঠেক। 


অস্তর নির্মল কর 

পাবে প্রেম-দরশন, 
পবিত্র হৃদয় হুয় 

প্রেমের প্রিয় আসন ং 


থাকিতে জঞ্জাল তায় 
প্রেম নাহি দেখা দেয় 
মলিন মুকুরে মুখ 

দেখ। যায় কি কখন? 
পানাপুর্ণ সরোবরে 


কভু কি প্রবেশ করে, 
টাদের কিরণ? 


হইলে নির্মল জল, 
আভায় করি উজ্জ্বল, 
স্বতই চন্দ্রমা, স্বায় 

প্রতিমা করে অর্পণ । 


প্রণষের আবির্ভাবে 

পরম আনন্দ পাবে, 

সহস। উদয় হবে 
অপূর্বব সময়, 


যেখানে দিতেছে দৃষ্টি, 
হতেছে অমৃত বুষ্ি, 
হামিতেছে ভ্রিভুবন 
আনশন্দে হয়ে মগন ॥ ৫৩ ॥ 


রাগিণী বেহাগ--তাল আড়াঠেকা 


সরল পবিভ্র মনে 
কর প্রেমের সাধনা ! 
হাদয় সপ্তোবে পুর্ণ 


হবে, রবে না যাতনা | 


ধন, জন, লোক-মাম, 
রূপ, লাষপ্য, যৌষম; 
তৃণতুল? হবে উতান, 


তথে আয় কিস্াঘনা? 


কাজ কিবা ধন-জনে ? 
পেয়েছি পরম ধনে, 
করিব যতন ;-- 


দেহেতে থাকিতে প্রাণ 
ছাড়িব না৷ কদাচন, 
নাহি রাখি আর কোন 
অঙ্গ সুখের কামনা! 4৫৪8 


১৭৬ 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 
রগিণী তৈরবী--তাল কাওয়ালী 
আকাশ কেমন ওই হাদয়ে তড়িতমালা 
নব ঘন যায়, বিশ্ববিমোহিনী বাল।, 
যেন কত কুবলয় খেলিতে খেলিতে হেসে 
শোভে সব গায়! অমনিঃলুকায় ! 
মধুর গম্ভীর স্বরে চটুল চাতক যত 
ধীরে ধীরে গান করে, আহ্লাদে না পায় পথ, 
জুধা-ধারা বরষিয়ে কোলাহল কোরে সবে 
রসায় রপায়। চারি দিকে ধায়! 
শিরোপরে ইন্দ্রধ শাদ1 শাদ| বক সব 
নানা রত্বময় তু করি করি কলরব-- 
কত শোভা শ্যামশিরে ফ্রেমে ক্রমে এসে ঘেরে 
শিখণ্ড চুড়ায় । মালায় মালায় ! 
মম্নুর ময়ুরীগণ 
পুচ্ছ করি প্রসারণ, 
নেচে নেচে চেয়ে চেয়ে 
জয় গান গায় ! ॥ &৫ ॥ 


রাঙ্গিণী ললিত - তাল আড়াঠেক! 


হায়, কি হলো, কোথায় গেল দিশ সব বোধ হয় 
আমার প্রিয় ছুখিনী! শৃাময়, তমোময়, 
হৃদয় কেমন করে, বিষাদ বিষম বিষ 
কাদিয়ে উঠিছে প্রাণী; দহে দিবস-যাহিনী ! ॥ ৫৬ ॥ 
রাগিণী তৈরবী--তাল আড়াঠেক। 
ভুলি ভূলি মনে করি, এত সাধের ভালবাসা, 
ভুলিতে পারিনে তারে । এত সাধের অত আশা, 
জণে ক্ষণে দেয় দেখ! সকলি ফুরায়ে গেশ-- 
আসিয়ে হদি-মাবারে | হায় হায় একেবারে !॥ ৫৭ 


সঙ্গীত-শতক ৬৭৭ 


রাগ্সিণী ইভরবী--তাল আড়াঠেক! 
কেন রে হৃদয় কেন ক্ষুধা, তৃষা, মিদ্রাহীন, 
হয়েছ এত কাতর! দেহ, মন, প্রাণ ক্ষীণ, 
সকলেতে স্পৃহা শুন, অস্তরে অনল লীন, 


কাদিতেছ নিরস্তর ! 


তাপে মর্ম জরজর ! ॥ ৫৮ ॥ 


রাশিপা বিঁবিট._তাল আড়াঠেক! 


বৃথায় মুখ-সাধনা ! মিক্রতা_-মলয়ানিল, 
সকলি বিফল, প্রেম__সুশীতল জল, 
কর যতই কল্পন| ! অনল হইবে শেষে, 


পাইবে যন্ত্রণা ॥ &৯ ॥ 


রাগ্সিণী বেহাগ--তাল ছআড়াঠেক| 


হায় যেস্থখহারায়! 
সে সুখের সম নাহি তুলনায় ! 
সাগরে ডুবিলে, পৃথিবী ঘুটিলে, 
আকাশে উঠিলে, পাতালে পশিলে, 
পরাণ সপিলেঃ সহশ্র করিলেও, 
তবু কি সে নিধি আর পাওয়া যায় ? 


যতই বাসনা, যতই কল্পনা, 
যতই মন্ত্রণ!, যতই সাধন।, 

যত অন্বেবপ!, ততই যাতনা, 
শেষেতে ঘটন! নদ! হায় হায় ! 


এমন কপাল করেছে কে বল 
মরুতূমে পাবে স্থশীতল জল, 
তাহাতে কমল করে ঢল ঢল, 
মলয় অনিল ধীরে ধীরে বায় 10৬০৪ 


রাঙ্সিণী ললিত--ভাল আড়াঠেক| 
কে তুমি ছুখিনি, ধুলা উড়িতেছে কেশে, 
কেন করিছ রোদন ? মল! উঠিতেছে বাসে, 
অধর স্কুরিছে, যেন কোলে, কাছে, কাদিতে 
জলিতেছে মন ! ক্ষ শিশুগণ ! 


১২. 


১৭৮ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে 
চাহিতেছ শুন্ত মনে, 
শৃন্ত পানে ছুই চক্ষু 
কোরে উত্তোলন !) 
থেকে থেকে রয়ে রয়ে 
মলিন কপোল বয়ে 
অনর্গল অশ্রজল 
হতেছে পতন ! 


বুঝি ওগো বিবাদিনি ! 
তুমি নব কাঙালিনী, 
কষ্টের সাগরে নব 

হয়েছ মগন 1 
গিয়ে প্রতিকার-আশে-- 
হুশ্বুখো ধনির বাসে 
অকম্মাৎ অস্তরেতে 

পেয়েছ বেদন 1 ॥ ৬১॥ 


রাগ গৌড়ষল্লার--তাল আড়াঠেক। 


মান্ষের মনে মুখে 
অনেক অন্তর, 
মুখে যেন সুল্তিমান্‌ 
ত্বর্গীয় অমর ! 
মনেতে পেরেখ ভূত, 
সাক্ষাৎ নরক-দূত, 
বিষম বিকট বেশ, 


মুর্তি ভবঙ্কর ! 
উপরেতে উপবন, 
ফলে ফুলে হুশোভন, 
তলে তলে একেরবেকে 
চলে বিবধর ! 


বালির ভিতরে নদী 

বহিতেছে নিরবধি, 

তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ £ 
ঠাওরান ছুক্ষর ! 

কে জানে, কে ছোট বড়, 

“ঠক বাচতে গ। ওজড়ঃ” 

প্রত্যেককে দিতে হয় 
ফাসি সাত বার! 


ধন্য ওগে! বন্থুমতি ! 

কি মহাই সমুন্্রতি 

হয়ে উঠিতেছে তব 
ক্রমে পর পর ! 


ধর্মের কঞ্চুক পরি, 
মুখেতে মুখোষ ধরি, 
হচ্মবেশে পাবণ্ডের! 
ফেরে নিরস্তর ! 
ভিজে বেড়ালের মত 
জড়-সড় প্রথমতঃ, 
গোছ বুঝে নিজ-মৃক্তি 
ধরে তার পর ! 
এই সব দ্রাস্বার! 
ছারখার করিছে ধরা, 
সাধুদের টেকা ভার 
ইহার ভিতর ! 
আজো! কেন ধরাতল 
যাও নাই রসাতল ? 


আজো কেন পূর্বদিকে 


ওঠ দিনকর ?. ॥ ৬২ ॥ 


সঙ্গীত-শতক ১৭৯ 
রাশিণী'বেহাগ-স্তাল তিওট 


কেন মন হইল এমন-_ 
অকারণ সদ1 জালাতন ! 
কিছুই লাগে না ভাল-_ 
প্রেম, স্েহঃ স্ুখঃ আলো, 
প্রকৃতির শোভা বিমোহন ! 
সে সব, সে সব নয়, 
যেন সব শুন্তময়, 
চারিদিকৃ জলস্ত দহন ! ॥ ৬৩ ॥ 


রাগ গৌড়মল্লার--তাল আড়াঠেক। 


বিরাগ বিবাদ ভরে 
প্রাণ ছটুফটু করে, 
পালাই পালাই যেন, 
সদ এই ওঠে ঘোটে ! 7৬৪৪ 


গুরুজন প্রতি যদ্দি 
অস্তরাত্বা যায় চোটে, 
উ$ কি ছুঃসহ জ্বাল। 
মর্ম ফুঁড়ে জলে” ওঠে! 


রাগিনী বাগেএী--তাল আড়াঠেকা 


নিস্তব্ধ গভীর ঘোর 


কাহারো! নেবেছে জট 


নিবিড় গহন, এ'ক] বেঁকা, কট! কটা, 
ঘনপত্র-ঝোপে রুদ্ধ তেড়া চাড়! ঠেকুনার 
রবির কিরণ? খুচির মতন ; 
বাছ-শাখ। প্রসারিয়ে কাহারে শিকড় দল 
পরস্পরে আলিঙিয়ে উঠিয়ে ব্যপেছে তল, 
চক্রাকারে ঘেরে আছে কুঞ্জরের কঙ্কালের 
বৃক্ষ অগণন ; পঞ্জর যেমন; 
দীর্ঘ দীর্ঘ, স্থুলকায়, গাঢ় ঘন ছায়াময়, 
বন্গরী বন্মিত তায়, জনমে বিস্ময় ভয়, 
€োটরে কোটরে কত নিরস্তর ঝর ঝর 
কুলায় শোভন ; পত্রের পতন; 


১৮০ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


কু মগ মৃগী ধায়-- 

চকিত হইয়ে চায়, 

কভু দুরে শুনা যায় 
ভীষণ গর্জন ! ॥ ৬৫॥ 


রাগ মালকোশ--তাল মধামান 


আহা! কিব। মনোহর 
নিবিড় নিন স্থান ! 

নির্মল পবন বহে 
সেবনে জুড়ায় প্রাণ! 


নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে 
পরিপূর্ণ দিশ সবে 
ঝোপে ঢাক! জলধারা 


ধীরে ধীরে করে গান ! 


প্রকৃতি প্রফুল্ল মুখে 


শাস্তিরে লইয়ে বুকে 
করেন মনের সুখে 


ধীর ভাবে অবস্থান | ॥ ৬৬ ॥ 


রাগিণী মুলতান-_-তাল আড়াঠেকা 


বেশ আমি ম্থথে আছি 
আসিয়ে নির্জনে ; 

উদ্বেগ সম্তাপ আর 
নাই ভাই মনে ! 


বগ, শিখী, অলিকুল, 

তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, 

সর্বদ! নিকটে থেকে 
সেৰে অযতনে। 


খাই পাদপের ফল, 

পিই ঝরনার জল, 

শুই গহ্বরের মাঝে 
কিগ্ধ শিলাসলে। 


এখানেতে সুধাকর 

কি অপুর্ব মনোহর ! 

কি অপুর্ব বায়ু বহে 
তুমন্দ গমনে !! 


আকাশে নক্ষত্র জলে, 

ফুলকুল হাসে স্থলে, 

সুদুরে নিঝ'র-ধার! 
গায় মৃছ্‌ স্বনে ! 

যা দেখি, সে সমুদয় 

শাস্তিময়, তৃপ্তিষয় ; 

অপুর্ব আনন্দোদয় 
হয় প্রতিক্ষণে ! 


সঙ্গীত-শতক ১৮১ 


ক্ষমতার অত্যাচার, 
এশ্বর্য্যের অহঙ্কার, 
মিত্রতার কপটতা, 

নাই এই স্থানে ! ॥ ৬৭ 


রাষ্শিণী বাগেষ্রী-_-ভাল আড়া ঠেকা 


€কে ইনি বিজন বনে কন্ধর উন্নত-তর, 
পুরুষ-রতন ? করে কর হাদি পর 
তেজোরাশিঃ যেন বসি লোহিত কমল যেন 
ভুতলে তপন। ফুটিয়ে শোভন ! 
নেত্র নিষ্মীলিত ডর, কপোল প্রফুল্ল পদ্ম, 
নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ, শাস্তি স্বধ! রস সম্ম, 
নিস্তব্ধ গম্ভীর স্থির বয়ে বয়ে অশ্রধারা 
হদের মতন! পড়িছে কেমন ! ॥ ৬৮ ॥ 


রাশ্শিণী বি'ঝিট--তাল আড়াঠেক। 


কে ইনি রমণী-রতন ? প্রগাঢ় প্রসন্ন ভাব 
রূপের আভায় আলো মুখ-পদ্মে আবির্ভাব, 
হয়েছে ভুবন ! উজ্দ্বল মধুর হাসে 
অধর শোভন ! 
খীর গভীরভাবে লাবণ্য প্রভার ছলে 
গতি করেন নীরবে-_- অঙ্গে যেন অগ্নি জলে, 
নিজ-চরণেতে করি পাপীর বল্সিয়ে যায় 
নয়ন অর্পণ | দুষিত নয়ন ! ॥ ৬৯॥ 
রাঙ্গিণী পুরবী-- তাল আড়াঠেক। 
আহা! কি সরল, শুভ, প্রফুল্প কপোলোপরে 
দৃত্রির পতন ! কিবা ঢল ঢল করে ! 
স্তরের গৌরবের যে যে দিকে যায়, 


কিরণে লোভন! হয় সুধা বরিবণ ॥ ৭৯ ॥ 


১৮২ বিহারীলাল-রচনাসমভার 
রাগিণী বাগেশ্--তাল আড়াঠেক! 


কে এ র! যুগল ব্ধপে 


করেন ভ্রমণ, 
নিজে ত্বতাব-শোভ! 
করিয়ে লোকন ? 
যেমন পুরুষবরঃ হরিণ, হরিণী-সনে, 
রমণী তেমনিতর, তরু, লতা-আলিঙ্গনে, 
চন্ত্-সহ চন্দ্রিকার আছেতো! যুগল রূপে 
সুন্দর মিলন ! হেথ! অগণন : 
বুঝি ব৷ প্রতিভা সতী কিন্ত ইহাদের সম 
লয়ে জ্ঞান প্রাণপতি অতুলন, অহ্পম 
হয়েছেন মৃত্তিমতী রূপরাশি কার আছে 
দিতে দরশন ! এমন শোভন ? 
চালির কি ধীর ভাব ! মানুষে হইলে সত, 
আকারে ব! কি প্রভাব! তার শোভ৷ হয় যত, 
কেমন নক্ষত্র সম কোন পদার্থেরি আর 
উজ্জ্বল নয়ন ! হয় না তেমন । 
শ্সিপ্ধ ভাবে কলম্বরে মানুষ স্যঙ্টির সার, 
কথ! কন পরম্পরে, দেবতার অবতার, 
অমায়িক ভাবে ভাসে, ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি 
প্রফুল্ল বদন! প্রোজ্ল ভূষণ ! ॥ ৭১৭ , 


রাগ্িণী বেহাগ--তাল জাড়াঠেক। 


মানুষ আমার ভাই, 
বড় শ্রিয়ধন, 

মাহষ-মঙল সদ! 
করি আকিঞ্চন; 


সঙ্গীত-শতক ১৮৩ 


জন্মেছি মাহুষ-অঙ্গে, সেখানে প্রকৃতি এসে 
বেড়েছি মাছুষ-সঙ্গে সমুখে দীড়ায়ে হেসে 
মাহষের সমুখেই প্রেম-ভরে দিয়েছেন 
হইবে মরণ ; গাঢ় আলিঙ্গন,_ 
মানুষেরি খাই, পরি, তার প্রেমে মল হয়ে, 
মাহুষেরি কর্ম করি, দ্রবীভূত প্রায় রয়ে, 
মাহ্ষেরি তরে ধোরে করি বটে কিছুদিন 
রয়েছি জীবন * আনন্দে যাপন, 
মানুষের ব্যবহারে পরে ভাল নাহি লাগে, 
ালায়েছে বারে বারে, কেবলই মনে জাগে 
চোটে গিয়ে নিজনেতে প্রিয়তম মাহষের 
করেছি গমন, মোহন আনন | 1 ৭২ ॥ 


রাশিণী বাগেঞ্ী-_ তাল আড়াঠেক। 


সুপথে সুদৃঢ় থাক।, আপনি রহে সস্তোষে, 
আহা কি স্থখের বিষয় ! দশ জনে যশ ঘোবে, 

মানস সংশয়শুন্ধ, সর্বত্রে সকলে তোষে, 
সর্ববদ! নির্ভয় ! সদ জয় জয়! 

যদিও প্রচণ্ড ঝড়ে না ভাবে কিছুতে ছখ, 

পর্বত পর্যস্ত পড়ে, অস্তরে অক্ষয় সুখ, 

তবু কু নাহি নড়ে, পথের কাঙাল হলেও 
অটল হুদয় ! হস্তে সমুদয় ! ॥ ৭৩ ॥ 


রাগ গৌড়মল্লার_-তাল আড়াঠেক! 
মন কেন বশীভূত 


হবে না আমার? 
এই মন আমারিতো, 
ন। অঙ্ক কাহার ? 


১৮৪ 


যতই উঠিবে চেড়ে, 

তত আছাড়িব পেড়ে, 

সাধ্য কি লঙ্ঘন করে 
সীম! আপনার ? 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


যাইতে মজার পথে 
প্রলোভন বিধিষতে 
দেখাইবে, দেখিব ন! 

চেয়ে একবার ! ॥ ৭৪ ॥ 


রাগ গৌড় দল্লার--তাল আড়াঠেক। 


ইন্দ্রিয়ে প্রয়োগ কর 
যত বল আছে মনে ! 
হেন অবমানকারী 


নাহি আর ত্রিভুবনে ! 


যোঝ তাহাদের সঙ্গে, 
রণ-ভঙ্গ, প্রাণ-ভঙ্গে, 
বীর্ষেযর যথার্থ মান 
রক্ষা কর প্রাণপণে ! ॥ ৭৫ ॥ 


রাঙ্গিণী ভৈরবী--তাল কাওয়ালী 


এস, বস প্রিয়ে ! 
দেখ স্তব্ধ কিবা, 
তিমির-বসনা 
ধীর-দরশনা, 


দিশ ভে! ভে! করে, সমীরণ সরে, 
যেন যোগে মগ্না শ্মশানে যোগিনী ; 


পৃপিমার সনে প্রফ্ুলিত মনে 
ভাল বাস বটে কাটাতে যামিনী ! 


এখানে আমিয়ে, 
এ অম] রজনী ! 
তারকা-ভূষণা, 
গম্ভীর! রমণী ! 


তব রূপ-ঘটা, তারে জ্যোৎক্না-ছটা, 
বড় সাজে বটে ছুটী দীপ্ত মণি? 
আজি এর সনে থাকিয়ে ছ-জনে 
লভিব প্রগাঢ় চিস্তা-মণি-খনি! ॥ ৭৬ ॥ 


রাগ গৌড়মল্লার _ তাল জাড়াঠেকা 


হায় আমি কি করি 
বৃথা এত দিন! 

যে দিন চলিয়ে গেছে, 
পাব না লে' দিন! 


থাক! যে জীবন ধোরে, 

বধু জগতের তরে, 

জগতের উপকারে 
এসেছি ক দিন? 


রাশি রাশি দ্রব্য কত 

নাশিলাম ক্রমাগত, 

কত লোক-পরিশ্রম 
করিলাম ক্ষয় | 


দিতে সেই ক্ষতি পুরে 
চেষ্ট! করা থাক্‌ দুরে, 
সে সকলে একেবারে 
যেন দৃষ্টিহীন ! ॥ ৭৭ ॥ 


সঙ্গীত-শতক ১৮৫ 


রাগ গৌঁড়মল্লার - তাল আড়াঠেকা 


ভাবী ভেবে ভেবে কেন 
হুও হুতজ্ঞান ? 

ভাল যাহ! বোঝ, কর, 
আছে বর্তমান ! 


দেখিছ রয়েছে এই, 


এই কই? এই নেই, 
ৰাযুবৎ বেগে কাল 
হয় ধাবমান। 


হুর্য্যদেব অবিরত 
সমুদ্দিতঃ অস্তগত, 
অসাড় দর্শক কই 
দেখিতে তা পান 1? ॥ ৭৮ ॥ 


রাগ গৌড়মল্লার _- তাল আড়াঠেকা 


মলিন শয্যায শুয়ে মাতা, পিতা, বন্ধু, ভাই, 
মুদিয়ে নয়ন, সবে করে দূর ছাই, 

হাচিতে কাশিতে কাল ধন্ত তবু ধোরে আছ 
করিল গমন ; ধিক,ত জীবন ! ॥ ৭৯ ॥ 

রাশিণী বাগেশ্রী-_-ভাল আড়াঠেক! 

সহুস! প্রগাঢ় মেঘ চকিত-স্থগিত হয়ে 

ব্যাপিল অন্বরতলে ! একদুষ্টে দেখি চেয়ে, 

প্রপর প্রাস্তরে যেন বিহ্বলের মত 
গজরাজী দলে দলে! বসে আছি স্তব্ধ-প্রায় ;- 

না! পুরিতে অবসর বিদ্ময়-ব্যাকুল মন 

অন্তমিত দিনকর, হইতেছে নিমগন 

হয়ে এল অন্ধকার পরত্রের তমোময় 
আকালিক সন্ধ্যাকালে ! গভীর গব্বর-তলে ! ॥ ৮০ ॥ 

রাগিনী বাগে ছী--তাল আড়াঠেক। 

কি ঘোর রজনী! নাহি শুনি কোন রব, 
এমন আমি পণ্ড পক্ষী আদি সব 

দেখিনি কখন, একেবারেতে নীরব, 


নিস্তব্ধ ভূবন ! 


১৮৩৬ 


ঘোরতর অন্ধকার 

ঘেরে আছে চারিধার, 

ন! হয় গোচর কিছুঃ 
অন্ধের মতন! 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


চন্দ্র; হূর্য্যঃ গ্রহঃ তারা, 


বুঝি আর নাই তার!, 


মহ প্রলয়েতে বিশ্ব 
হয়েছে মগন 1 ॥ ৮১ ॥ 


রা্গিণী রানকেলী-_-তাল আড়া”ঠক1 


ওহে শব এ কি দশ! 
হয়েছে তোমার? 

এক মাঠে পড়ে আছ, 
বিকৃত আকার! 


কোথা প্রিয় পরিজন ? 

কোথা প্রিয়া, শ্রিয়গণ ? 

হায়রে কেহই তারা 
কাছে নাই আর ! 


পবন তোমার তরে 

শোকময় গান করে, 

জননী ধরণী কোল 
করেন বিস্তার ! 


ঝঞ্চধাবাত, বজপাত 
করে না কোন আঘাত ; 
ভয়ানক শ্ুব্ধ-প্রায় 

সমস্ত সংসার ! 1৮২ ॥ 


রাঙ্সিপী বাগেশ্রী--তাল আড়াঠেক। 


এসেছি বা কোথ। হতে 
এখানে আমি, 
কোথ। করিব গমন ? 


হাসে খেলে বদ্ধু, ভাই, 

এই দেখি, এই নাই, 

কোথায় অনৃশ্য হস্ত 
করে আকর্ষণ ? 


তিমির সংঘাত ঘ্বয় 

রুধেছে নয়নঘ্বয়ঃ 

কোন মতে নাহি হয় 
দৃক্তি প্রসারণ ! 


নাহি জানি আদি অস্ত, 

মৃষ। ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, 

কল্পনা-সাগরে পড়ে 
দিই সম্ভরণ ! ॥ ৮৩॥ 


রাঙগিণী বাগেশ্রী--তাল আড়াঠেক! 


ক্রমে ক্রমে হইতেছে 
নিদ্রা-আকর্ষণ, 

অল্পে অল্পে ভেরে ভেরে 
আসিছে নয়ন; 


এখনি পড়িব চুলে, 


সকলি যাইৰ ভূলে, 


চকিতের প্রায় হবে 


যামিনী যাপন ! 


সঙ্গীত-শতক ১৮৭ 


নুষুপ্তির ক্রোড়ে ভাই, পদ নাই; যাই ধেয়ে, 
নাহি কিছু টের পাই, চক্ষু নাই, দেখি চেয়ে, 
মহানিদ্র! প্রাপ্ত হলেও এর চেয়ে চমৎকার 
হব কি এমন? শুনিনি কখন! 
কি! জড় যাবে পুড়ি, ভেঙ্গে সে নিদ্রার ঘোর 
আমি শৃন্তে শুন্ধে উড়ি হবে নাঃ হবে না! ভোর, 
আনন্মধামের দিকে নিদ্রা, মহানিদ্রা-ছবি 
করিব গমন ? করে প্রদর্শন ৮ 
কল্পনা-কুহকে ভূলে 


ন1 দেখ নয়ন তুলে, 
সে যা! বলে, তা শুনেই 
আহ্লাদে মগন ! ॥ ৮৪ ॥ 


রাশ্শিণী বাগেশ্রী--ঠাল আডাঠেক। 


অহে! কি প্রকাণ্ড কাণ্ড প্রকাণ্ড অনলরাশি 
ব্রন্মাণ্ড ব্যাপার ! প্রভাজালে পরকাশি 
অমেয় অনন্ত ব্যোম অলিতেছে দূরে দূরে 
অসীম বিস্তার ! মধ্যে সে সবার ! 
সিদ্ধু যার কাছে বিন্দু, এমন কি মনে হয় 
হেন কত বায়ু-সিদ্ধু এক দিন সমুদয় 
বহিতেছে কত স্থান এত বড় ব্যাপারটা, 
কোরে অধিকার ! কিছুই ছিল ন!? 
মহাবেগে ভে| ভে! কোরে ছিলনাক খ, ভূতল, 
কত কত গ্রহ ঘোরে, অনিল, অনল, জল? 
সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রসঙ্ঘ কেবল ব্যাপিয়ে ছিল 
ঘোরে অনিবার ! ঘোর অঙ্ককার? ॥ ৮৪ ॥ 


১৬৮ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


রাণী বাগেস্রী - তাল আড়াঠেকা। 


বুঝাতে সকলে আসে-_ 

বুঝেছে ক জন? 

অকাণ্ড ব্রন্গাগু-কাণ্ড 
হবার কি নিরূপণ ? 

আছে কি উৎপতি লয়? 

আছে কি কেহ আশ্রয় ? 

কারে! কি শাসনে হয় 
জগৎ-চালন ? 


আমি কে? জ্ঞান, না জড়? 
কিঘ্বা জড় হয়ে যড় 
অবস্থাস্তরিত হয়ে 
জন্মায় চেতন? 
আত্মা কি দেহের সঙ্গে 
জন্মেছে? ভাঙ্গিবে ভঙ্গে ? 
অথব! এ ছিল পুর্বে? 
হবে চিরজ্ঞন ? 
পশ্ডতে মানুষে হস্স 
ভেদ দেখি অণতশয়, 
ভাবিয়ে কি জান যায় 
কেনই এমন 1 
যস্তপি সম্ভতান সবে 
কেহ যাবে, কেহ রবে, 
কই আর রয় তবে 
সকলে সমান ? 
'জঙ্মিয়ে যে শিশুচয় 
অ্ভুরে নিধন হয়, 
পাপপুণ্য-শৃণ্ত তারা, 
কি হবে বিধান? 


যদি এ জগতীতল 
শিক্ষা-পরীক্ষার স্থল, 
তা ভিম্ত্র কিনূপে শীঘ্র 
পাবে পরিজ্রাণ ? 
পরের পাপের তরে 
কেন তার। পড়ে ফেরে ? 
এ ভাবিতে নিজে জ্ঞান 
হয় না অজ্ঞান ? 
পাপ তাপ, সবে বলে, 
নহিলেও নাহি চলে, 
চালক কি করেন ন৷ 
পাপের চালন ? 
যদি ভার ইচ্ছ! নয়, 
কেন তবে পাপ রয় ? 
তার হচ্ছা ভিন্ন হয়, 
আছেও এমন ? 
তবে কি বানা কোরে 
আগুনে পুঁতিয়ে নরে 
করেন তামাল। প্রায় 
তিনি দরশন ? 
যদি সংসারের তরে 
পাঁপ প্রয়োজন করে, 
অবশ্য তাহার ইচ্ছা 
সন্দেহ কি তার ! 
তার ইচ্ছ। অহ্ুসরি 
যদি পাপ ভোগ করি, 
নিশ্চয় কি হেন ইচ্ছা 
নহেক ভীষণ ? 


কল্পনা কর্ণেতে কয়-_ 

“তার ইচ্ছ। শুভময়,” 

তা বোলে কি ভোল! যায় 
সাক্ষাৎ দংশন ? 


কতৃ হাসি মহা স্থুখে, 

কভু কাদি ঘোর হথে, 

লীল! খেল। বল মুখে, 
মনে কিছু জান? 


কিছু এর নাহি খাই, 
বৃথায় জানিতে চাই, 
মাছ্ষের শক্তি নাই 


বুঝিতে কারণ । 


সঙ্গীত-শতক ১৮৯ 


যে জানে বুঝিতে পারে-_ 

মেতেছে গে অহঙ্কারে, 

না বুঝে প্রত্যয় করে, 
পশুর মতন! 


পাগল মনেতে বেসে 

ঢলিয়ে পড় না হেসে, 

করহ সাভিনিবেশে 
ধীর আলোচন ! 


তুমিও হবে পাগল, 
লেগে যাবে গণ্ডগোল, 
কেবল বিশ্বাসে শ্রদ্ধা 

রবে না কখন! ॥৮৬॥ 


রাগ গৌড়মল্লার_-তাল আড়াঠেকা 


কে রে এ পাষণ্ড তারে 


সুধাকর স্বচ্ছ করে 


বৃঝিবারে চায় ? চকোরের নেত্রোপরে 
পেয়েছে আত্মাতে বোধ কার গরীয়ান নাম 
যাহার কপায়! স্পষ্ট লিখে দেয় ? 
গর্জমান বজ্র-ঘোষে যে সময়ে এ সংসার 
কাহার মহিমা ঘোষে? ধরে ঘোর কদাকার, 
কার প্রভা চমকিছে বিকট জন্তর স্ায় 
বিদ্যুৎ-ছটায় ? গ্রাসিবারে ধায় *₹-- 
দশদিক ছার্খার্‌, 
প্রাণ ধর! হয় ভার, 
সে সময়ে কার শাস্তি 


সাত্বয়ে আত্বায় 11 ৮৭॥ 


১৯৩ বিহারীলাল-রচনাসভার 


রাগগিণী জংল! সিন্কু--তাল কাওয়ালি 


এ জগতে চেষে দেখি কোথায দীড়াই বল, 
কেহ নাই আমার ! চাদ্দিকে জলে অনল, 
বন্ধুতা, মিত্রতা, প্রেম, কি করিব, কোথা যাব, 
সকলি যে ফফ্িকার ! খেদে করি হাহাকার ! ॥ ৮৮ ॥ 


রাগিণী জংল। সিদ্ধু--তাল কাওয়ালি 


ও কাতর বন ! আসিযে ইহার তলে 
কিছু নাই ভাবনা তোমার, দেখ হে নয়ন মেলে, 
নিত্য কল্পতরু-ছায়। সকল দ্িকেতে বহে 
সমুখে আছে বিস্তাব ; স্বর্গের সুধার ধার | ॥ ৮৯ ॥ 


রাঙিণী জংল। সিন্ধু--তাল কাওয়।লি 


ওহে দযাময, ভীষণ পবন বেগে 
দ্য! কোরে দাও পদাশ্রয় ! তরঙ্গ ধাইছে রেগে, 
কাতর অন্তরে আর আকুল সাগর-মাঝে 
যাতন! নাহিক সয় ! ভয়ে চমকে হৃদয় । ॥ ৯০ ॥ 


রাগিণা জংল! সিদ্ু--তাল কাওয়ালি 


'অহহ আজ আমার ঘোর তমঃ বিধবংসন, 
একি ভাগ্যোদয় ! প্রভায় প্রোজ্ছল মন, 
অপুর্ব আলোকে বিশ্ব জগতের সুখ ছুথ 
হযে আছে আলোময় ! ভূণের তুল্যও নয় | ॥ ৯১ ॥ 


রাম গালকোশ--ভাল মখ্যমান 


'আহা। পরিবেশ-মাঝে রজত কাঞ্চন ছটা, 
কিব। শোতা সুধাকরে খেলিছে বিবিধ ঘটা) 
ঠিক যেন ইন্দ্রধছ তার। হীর! মৃতিময় 


ঘেরে আছে চক্রাকারে ! উজ্জল নীল অন্বরে ! 


সঙ্গীত-শতক 


মরি কিবা ছবি হেরি! দিগঙ্গনা! সবীগণ 

যেন যামিশী হুন্দরী পরি দিব্য আভরণ-_ 

ত্রিভুবন আলে করি হাত ধরাধরি করি, 
শৃন্োপরি নৃত্য করে ! ঘেরে আছে চারি ধারে ! 


সকলে আমোদে ভোর, 
আনন্দের নাহি ওর, 
প্লাবিত প্রেমের ধার! 

আজি সর্ব চরাচরে !॥৯২॥ 


রাগ মালকোশ--তাল মধামান 


আহা! সব বেলফ্কুল আকাশের প্রতি মুখ 

ফুটে আছে কি সুন্দর ! ভুলে, খুলে আছে বুক, 

রাজিছে রজত-ছট৷ বাযু বহে ঝর ঝর-_ 
শ্যামল পর্ণের পর! গন্ধে দিকিভর ভর; 


পুণিমার স্সিপ্ধ কোলে 

হাসে, খেলে, হেলে দোলে, 

জগতের কোন জাল! 
করেনাক জর জর | ॥ ৯৩ ॥ 


শ্নাগিণী ললিত-_তাল আড়াঠেকা! 
ওই রে প্রাচীতে হয় বটে প্রাসাদের মুখ 
অরুণ উদয় ! করে করে টুকু টুক্‌, 
নৰ অন্থরাগ-ঘটা; প্রাস্তরের কুটারেরে! 
ছটা! রক্তময় $ অল্প শোভ। নয় ! 
উজ্ছ্বল প্রশান্ত কান্তি বাবুর! ঘুমের ঘোরে 
প্রকাশে প্রগাঢ় শাস্তি, অচেতন শব্যা-পরেঃ 
সকলের, প্রতি ইনি চাষীর! নূতন মনে 


সমান সদয় । টানে নত হর 


১৯২ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


নাগর নাগরী যত যেন জল কলকল 
নিয়ে বন্ধু মনোমত জনতার কোলাহল 
নিজ নিজ সোহাগের ক্রমে ক্রমে প্রসারিয়ে 
নিশা কথ! কয়। চারিদিকে বয়। 
বিদ্বান আসল ভূলে প্রকৃতির হাসি মুখ, 
বসেছেন পুঁথি খুলে, সকলের মনে সুখ, 
শিশু বলে বাহু তুলে-_ কি উদাত্ত রমণী 
“জগদীশ জয়!” প্রভাত সময় ! ॥ ৯৪ ॥ 
রাপ্সিণী ললিত--তাল কাওয়ালি 
মরি কি মলয়ানিল মধুকণ! হরে লষে 
ধীরে ধীরে বায়! জলের শীকর বয়ে, 
শীতল মুধার ধারা কাপাইয়ে তীর-তরু 
এপেলাগেগায়; নেচে নেচেযায়; 
সরো-তরঙ্গের পরে এসে আমোদের বাসে 
পঞ্জগ ঢল ঢল করে, আমোদে মাতিয়ে হাসে, 
হাসি হাসি মুখে তার যাইয়ে শোকের পাশে 
হেসে চুমো খায়; শোক-গান গায় ! ॥ ৯৫ 
রাশিণী ললিত--তাল কাওয়ালি 
আহ! কি মধুরতর 
সরল হাদয় ! 
অকপট আনন্দের 
নির্মল আলয় ; 
চরাচর ভ্রিসংসার জগতের কোন জ্বাল। 
সকলেই আপনার, করেনাক ঝালাপালা, 
স্বপনে জানে না কারে। সন্তোষের হুধাকর , 


অবিশ্বাস কয়; অন্তরে উদয় | ॥ ৯৬ 


সঙ্গীত-শত্ক ১৯৩ 


রাগিণী লবিত-_তাল আড়াঠেক! 
বৃথায় অমিনে আর কিছুই যাতন। নাই, 
অসার প্রেমের আশে, সদাই আনন্দ পাই, 
হদয়-প্রফুল-পন্ম আমি যারে ভালবাসি, 
শাস্তি-মুধারসে ভাসে! সবে তারে ভালবানে ! ৪8 ৯৭॥ 
রাগ ভৈরব-_-তাল কাফ? 
যে ক-দিন, হেসে খেলে ক-দিন কে আছে বল, 
কেটে গেলে বেঁচে যাই! মিছে কেন বলাবল, 
ওহে দয়াময়, এই হয়ঃ এই যায়, 
আর বেশী নাহি চাই ! এই আছি, এই নাই; 
যখন এস ভূতলে, 


দেখে হাসিল সকলে, 
তেমনি যাবার কালে 
যেন্দসবারে কাদাই ! ॥৯৮॥ 


রাঙ্গিণী ললিত--তাল আড়ঠেকা। 
প্রপণষ করেছি আমি বায়ুর প্রতি হিল্লোলে 
প্রকৃতি রমণী সনে, লতাগুলি হেলে দোলে 
যাহার লাবণ্য-ছট! কৌতুকিনী কুতৃহলে 
মোহিত করেছে যনে! নাচে চঞ্চল চরণে! 
মুখ- পুর্ণ স্ধাকর, হেলিয়ে স্তবক-ভরে 
কেশজাল- জলধর, মরি কত লীলা করে, 
অধর- পল্লব নব পয়োধর ভার-ভরে 
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে ! ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে! 
সমুজ্দল তারাগণ, প্রফুল্ল কুহ্থমরাশি, 
শোভে হীরক ভূষণ, অধরে উজ্জ্বল হাসি, 
বাজায় মধুর বাশি 
অলির সুধা গুঞজজনে! 


শ্বেত ঘন স্ৃবসন 
উড সমীরণে ! 
১, 


৯৯৪ 


কমল নয়নে চায়, 

আহ কি মাধুরী তায় ! 

ফুনি-মন মোহ যায় 
হেরিলে স্থির নয়নে ! 


পাখীর ললিত তান, 

প্রাণপ্রিয়! গায় গান, 

উদ্দাস করয়ে প্রাণ, 
সুধা বরবে শ্রবণে ! 


ষখন যথায় যাই, 
প্রকৃতিতো! ছাড় নাই, 
ছায়া-সম! প্রিয়তম! 

সদ আছে সনে সনে! 


তেমন সরল প্রাণ 
দেখিনি কারে! কখন, 
সহ মধু হাসি, যেন 
লেগে রয়েছে আননে ! 


হেরিয়ে তাহার মুখ 

স্তরে পরম স্থঃ 

নাহি জানি কোন ছখ-_ 
সদ তার সুসেবনে ! 


যেমন রূপ লোভিন, 


বিহারীলাল-রচনাসভার 


ক্ষুধায় সু্বাহ কল, 

তৃষ্চায় শীতল জল, 

যখন য! প্রয়োজন, 
যোগায় অতি যতনে । 


সাধের বসম্তকালে, 

চাদের হাসির তলে, 

নিদ্রা আকর্ষণ হলে-_ 
চুলায় ধীরে ব্যজনে ! 


যাহাতে না হই ছুখী, 
যাহাতে হইব সুখী, 
সর্বদাই বিধুমুখী 

আছে তার অন্েষণে ! 


যথা যায় ভালবাসা, 
পাছু পাছু ধায় আশ ঃ 
হার কামন! নাই, 
ভালবাসে অকারণে ! 


একান্ত সপেছে মন, 
সমভাব অহুক্ষণ, 
এত করিয়ে যতন 

করিবে কি অন্ত জনে? 


তেমনি গণ শোভন, 


এমন অমূল্য ধন 


কিআছে আর জ্রিভুবনে ? 


৯৯ ॥ 


ঠা 


সঙ্গীত-শতক ১৯৫ 


এই কিরেসেই মোর 
অরুণ উদয়, 
যে উদয় চিরদিন 
স্খ-শাস্তিময় ? 
যদি এই, তাই হবে ওগো মা জননি ধরা, 
বল ভাই, কেন তবে ধর, ধর, কর ত্রা ! 
বিষাদে বিষঞ্জ যেন এই আমি তব কোলে 
বিশ্ব সমুদয় ? হই গো বিলষ ! 
পরিজন শতব্ধ-প্রায়, অয়ি হ। প্রকৃতি দেবি ! 
অশ্রজলে ভেসে যাষ, তোমারে নির্জনে সেবি, 
কাতর নয়নে কেন বড স্থখী হইয়াছে 
তাকাইয়ে রয় ? আমার হদয়,- 


নিশার সহিতে প্রাণ 

হয়ে গেছে অবসান, 

ক্ষণ পরে আমি আর 
রব না নিশ্চয় ! 


আমার মতন লোকে 

পূর্ণ কোরে সে আলোকে, 

সেই রূপে দেখা দিও 
হইয়া সদয় ! ১০০ ॥ 


রাগিণী ললিত --তাল আড়াঠেক! 


“সলীত-শতক”্- পরিয়ে, 
হলে। সমাপন ! 

তৰ বিনোদন তরে 
ইহার রচন। 


বুঝিলে ইহার ভাব, 

পাসে আমার ভাব, 

-প্রমঃ ধর্ম, গ্রক্কাতির 
হবে উদ্দীপন । 


যতই ডুবিয়ে যাকে, 


ততই আস্বাদ পাবে, 
নব নব ভাব রসে 
তৃপ্ত হবে মন। 


সুখ সুখ লোকে কয়, 

সুখ সুধু কথা নয়, 

পবিত্র প্রণয় জেনো 
তাহার কারপণ। 


১৯৬ বিহায়ীলাল-রচনাসম্ভার 
ভাল কোরে স্তাখ স্ভাখ, যেখানে দেখিবে ছাই, 
অস্তরেতে দৃষ্টি রাখ, উড়াইয়ে দেখ তাই,-_ 
সদয় সরল মনে পেলেও পেতেও পার 
কর অন্বেষণ । লুকান রতন ! 
অয়ি সহৃদয। বাল 
কিন্বর-মধূর-গল]। 
হাষি মুখে গাও ভাই, 
জুড়াই শ্রবণ_ 
শুনে জুডাই শ্রবণ ! 


“সঙ্গীত-শতক"”--প্রিযে, হলো! 
সমাপন । 





সায়াদেবী 


গীতি 


তৈতে 1-_ একতভাল।, ভজনের কুন 


ক্কে রে বালা কিসপসন্গী, ব্রচ্ম- রাক্ধে, বিনে 
দিক প্রকাশ, বিমল ভাস, বিল হাস থরে! 
নাচিতে নাচিভে হদক্স ধায়, 
আকাশ ভেলা? কাথা বাক্স, 
খআশপক্পা একি নন্নে দ্াকস ? 
ভাক় প্রাণের ভিতবে ॥ 
কেন দরদর নয়নে বারি, 
আশ ভোরে আহ] হেক্সিতে নাকি £ 
ত্কেন ০কন শুক্ষে বাহু প্রসাক্ি ! 
কেন তন্ছ শিহরে ঘ 
কোথা সে আনার সাথের বন, 
কোথা প্রাণশ্রিক্স। বিরিল প্রিজন, 
কোথা! চক্র তান, ০কাখ। ভ্িভুবন £ 
অগন কধার সাগরে 
আহে! £? অভাযোক্সী, লাষ্ও প্রাশ খুজি, 
জাত বাল্ধীকি, শিরে পদধুলি, 
গুরু-কপা।-সাদ-ভরে চুলি চুলি 
আমিব স্বপন নগরে 
চিসজীবন আ্ম্িব খপন-নগরে € 


সাক্াদেলা 


১ 


প্লাগ তলঙ্েে নাটিক্সাঃ বক্ডাহ, 
হুরজ্ঞ ঝটিকা-বালারে েলাহ* 
ক্খন আক্কষাশে কথত্ধন 'পাতভান্পে 

নিমেষে ছল্লিক্স! যাই + 
ঘোর মোরতল ছদ্ধধ সমতে 
কাপে পাক্গন বীর-পাদ- ভবে, 
একি ভহাাকে তব চাচি, 

হন্রষে দেখিতে শাহ ॥ 

২ 

শ্কহ্ষাকরেে বিদকবের অআন্জ্ঞ আকাম, 
ছটিয়া! পান্তাক্স হঞ্দাজ্ঞ বাতাস, 
কোটি কোটি শ্র্যত ভেঙে ছন্মাল 

তকে তকাথঃ ছডিষ্ে পড়ে 
বীবশ্ুঙ্গ সব হিমঃন্পক্জস হুস্ত্তে 
বযতিব্যস্ঞ কস হ্ছোাটে শ্ুভ্যপপাথে, 
'আাকুলল ব্তাকুজল খায় ডভ্ভরাযস 

আৌীম্ৃত প্রলক্স ঝড়ে ! 

১৬ 

“ব্যাক 'অমব্রাঠ কাপো খবলখ্ কি, 
চত্দালো ক তঙে পত্ভে ঝরঝক্রি, 
শুনতে শুনে খন! ছ্ুরিতেত স্ুত্রিত্জে 

কোখাক্স ভব্সিক্ে বাক্স 
খসজনক্স-পিপাক ত্যোক ঘন অবঃ 
ভ্ডক্মে আভ্তস্ক্ত বশ্ষ বশ্ক সব ও 
€খহই খই খই মাচিক্সা ভাই, 

স্বক্ুপাতত কলি কাক £ 


মায়াদেবী ২০১ 
৪ 


“দ্দিগ, দিগঙ্গন! আড়ঞ্ের প্রায়, 
বিকট দামিনী কটমট চায়, 
ঘোর ঘর্থর উদ অশনি 
পদাপ্রে পডিছে লুটে £ 
হো! হে! পৃর্থণীতটে তিষ্টিতে পারে না 
ব্রহ্জাণ্ড জুড়িয়া। উপারিছে ফেনা, 
লাফায়ে লাফাযে পাগল সাগর 
আকাশে চলেছে ছুটে ! 


এ 


“ঘার কোলাহল গঞ্জে নীল জল, 

ছলিব অন্বরে দেহ উলমল্‌, 

ছড়াইয! দিব কাল কেশরাশি 
বিজলী বেড়াবে তায ; 

জ্বলভ্ত তারকা-মালিকা গলা, 

উরজে লুটাযে উরসে গড়াষ, 

খায় ধুমকেতু দীঘল অঞ্চল 
গোমুখা নিঝ র ভায় ! 


গু 


“হরু হরু মেঘ-ম্বদূঙ্গ বাজাব, 

মধুর নিনাদে জগৎ জাগাব, 

জাগিবে মানব দানব দেবত!, 
নবীন হরব-ময় ? 

চেয়ে রবে সৰে পিপাস্টী নয়ানে 

কুতৃহলী হু*ক়ে গগনের পানে, 

হেন্িবে আনন্দে আনলে আমার 
তন্ষণ দরে পণোদণয়। 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
ণ 


*প্রতি নিশীথিনী বিরাম সময়ে, 
স্ফুট-চন্দ্র-তারা! ব্যোমের হৃদয়ে 
প্রসারিয়া এই কুদীর্থ শত্রীর 

শুয়ে থাকি আমি ছুখে 
মাষাষয় মম অপব্প জ্যোতি, 
ছাষাপথ বলে যত জ্রানস্তমতি, 
ব্যোম-গঙ্গ। বলে কবি পাগলেরা-- 

শুনি আমি হাসিমুখে ! 


৮ 


“সাপগপর-অশর] কুক্ষম যোগায, 
প্রচণ্ড পবন চামর চুলায়, 
দিগ.বধূবাল! সেবা-সখখী সব 
নীরবে দাডাষে আছে । 
নযন-কিরণে কমলা সঞ্চরে, 
শুভ সরস্বতী অধরে বিহরে, 
মহান্‌ অন্বর প্রিয় প্রাণপাতি 
সম্ভ্রমে প্রপয় যাচে ।৮ 


ও 


মায়াময় তব জ্যোতি অমনোকহারী 

বটে গো কালের অজেয় কুমারী” 

মহ? মহীয়সী উদার-রাপসী 
অস্বর-হৃদয়-রাশী ! 

অলাক "বপন জনন মরণ, 

চিরকালপ তব নবীন যৌবন ; 

তোষারি সম্তোবে হাসে জ্রিভূৰন” 
রোবেতে নিধন ধআানি ॥ 


মায়াদেবী ২০৩ 


গুণ 
স্থির ধীর নীল অনস্ত অপার 
এই যে বিরাট ব্যোম-পারাবারঃ 
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার--_ 
চলিয়াছ ভাসি ভামলিয 
সবল ম্বহুল ঠেকে ঠেকে গায়, 
কিরণের ফেন উথলিয়। যায়, 
দশ দিক দিয়ে দেখিতে তোমাস্ব 
ফুটেছে তারকা-রাশি ! 
সি, 
এ নীল আকাশ তরল আবুশি, 
ব্রহ্মের বিমল মানস-সরসী, 
ফুটে ফুটে তাষ ভাবের কুস্ম 
তারক ছড়ায়ে আছে; 
তুমি স্বপ্রময়ী রাজহুংসমাল। 
দ্বুম-ঘোরে তার কর লালাখেল।, 
বসি, হাসি হাসি হেরিছে চন্দ্রম! 
ধরার কোলের কাছে । 
১২. 
অহ! ! আদি-দেব-স্বপন-ন্ধপিলী, 
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,_ 
উদ্দাস--উদ্াাস অনস্ত আকাশ 
চন্দি চলি কোথা যাও ! 
কার সঙ্গে ধেয়ে চলেছ কি হেতু 
চক্র সুর্য তারা ধর! ধূমকেতু ! 
বল, বন্পঃ, বল, ও পারে কি আছে ? 
কিছু কি দেখিতে পাও ? 
তু 
সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন, 
এই কি রে সুছ নাট-নিকেতন ! 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


কেনই কেবল হাসিতে কাদিতে 
এখানে এসেছি সবে 1! 
চকিতে ফুরাস্ল রস-রঙ্গ-খেল। 
একেলা আসিঙ্চু, চলিক্ছ একেলা, 
কতই সাধের বসন ভূষণ 
কন গা কাডিযা লবে ! 
৯১৪. 


কেন, মাযাদেবী 1 ছেড়ে দাও দাও, 

পথ রোধ করি ঘুরিষা বেভাও ! 

উধাও উধাও ভেদ্দিব আকাশ, 
দেখিব আপন দেশ : 

ভুবিব সে মহা! তমান্ধ সাগরে 

দ্র দূর- দূর অতি দূরাস্তরে 

'অসংখ্য জগৎ দীপ. দীপ. করে 
দীপকের পরিবেশ ! 


১8 


ধীরে ধীরে ধীর তিমির গভীরে 
উদ্ধ-পদতল নিস্্-নতশিরে 
'অনভ্ঞ আরামে ঘুমাষে ঘ্বুমাষে 
তলায়ে তলায়ে যাব ! 
মাটির শরীর তিমির গলিয়। 
পরাণ পুতলী উঠিছে জাখিয়া, 
জাগিয়। উঠিছে আলোকে আলোক, 
কি এক পুলক পাব ! 
নতি 


দুর পর্দ-তলে তিমির সংহতি, 

ফোটেনাক আর আকাশের জ্যোতি, 

জগতের কোনাল হাহাকার 
কালের সাগরে লীন ; 
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মধুর মধুক আলোক সঞফ্চারি 

প্রফুল-মুরতি প্রাণী মনোহারী 

কিরণ-মগুলে তেডায় সকলে, 
কি এক মধুর দিন | 


৬৭ 


খেলিয়ে বেড়ায় ননীর পুতুলী 
কমন মধুর খুদে ছেলেগুলি, 
কিরপ-কাননে ফুল তুলি তুলি 
কত কি কবিছে গান । 
কত্ত যেন মোরে আপন পাইষে 
চারিদিক দিযে আসিছে ধাউযে, 
হাসি-রাশি-ভর1 মুগুধ আনন 
কাভিয1 লইছে প্রাণ ! 


৮ 


ক্খ-ন্বপ্র-মব অস্বত-সাগর 
ঈবৎ-__ঈবৎ কাপে থরথর, 
অপুর্ব সৌরভে আকুল পরাণ, 
ফুলের পুলিন-দেশ ; 
বেড়ায় সকল যুবক যুবতী, 
কিবে অপর্ধপ রূপের স্ফুূরতি, 
তুধাংশু-কলিত ললিত শুরীর, 
নিবিভ চাচর কেশ! 


১ ৯৯ 


ধীরে ধীরে হাসি অধরে বিহরে, 

কপোল-কুন্ছম ফোটে থরে খরে + 

কিরশে কিরশে জীয়ায় জীবনে 
'করুণ নয়নে চায়, 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


পৃথিবীর সই স্মঙ্গল তার! 

ঘুম-ঘোরে যেন হয়ে পথ-হার1, 

চাহিয়! চাহিয়া! উষ্ারে খু জিয়1, 
হাসিযা হাসিয ভাষ ! 


হরষে হরষে গল ধরি ধরি, 
আদরে আদরে কোলে করি কৰি; 
হঘিত বযান সজল নয়ান 

এ চাহে উহার পানে, 
আহা ! সে আননে কিআছেনা জানি 
পবিত্র প্রেমের বিচিত্র কাহিনী, 
পড়িযে মেটে ন! প্রাণের পিযাস, 

মেটে না মনের সাধ! 


৯ 


কেহ কোরে আছে গাঢ় আলিঙ্গন, 

ছাড়িবে ন! তার। কাহারে কখন, 

কি যেন পেয়েছে হারান রতন, 
গাথিয়! রাখিবে প্রাণে ! 

কেহ কারে! গায়ে থুইয়ে চরণ 

আলুথালু হয়ে ঘুমায় কেমন! 

হাসির দীপিক! জাগিছে আনলে, 
অপরূপ অবসাদ ! 


২. 


অতি অমাক্সিক প্রশাস্ত কিরণ 

ঘুমস্ত শিশুর হাসির মতন, 

কি যেন ফুটেছে জিদিব-কুদ্ুম 
ওকি ও আলোক ভায়! 
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ওই নিরমল আলোকের মাঝে-_ 
কে গো ও পরম পুরুষ বিরাজে, 
প্রেমেতে বাধিয়া পরাণ-পুতলী 
ভুলায়ে লইয়। যায় ! 
২৪ 


পাগল-বিহবল»”__হরব ধরে না, 
জডিমা-জড়িত চরণ চলে না 
অঘোর উল্লাসে আলস অবশে 

ঢুলিয়ে পড়েছে মন» 
অতি ন্সিঞ্ধ ওই আ্েহময় কোলে১-- 
- মাস কোলে শুয়ে শিশু মেয়ে দোলে-_ 
ছলিয়ে ছুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়িব ! 

সচে৩তনে অচেতন ! 

৮] 


ঘুমাবে ঘুমায়ে হাসিযে হাপিয়ে 

চাই মুখপানে নয়ন মেলিয়ে, 

কি তেনিধি পাই করেতে আমার 
তা স্থছ শিশুই জানে ! 

যে দূর-সংগীত শোনে মনে মনে 

ফুটে ত! বলিতে পারে ন! বচনে » 

হাসিয়া কাদিয়] কতই ব্যাকুল 
চাহিয়! ্বরগ-পানে ! 


২ 


কর, দেব ! পুন শিশু কর মোরে, 

আদরে মায়ের গল] ধোরে ধারে, 

দেখিব তাহ।র মেহের বয়ানে 
তোমার মঙ্গল মুখ ! 

মার সোহাগের কথ! স্থুললিতঃ 

শুনিব তোমার মঙ্গল গীত £ 


২০৮ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


নাচিব হাসিব কাদিব হরষে, 
উদার স্বরগ-হুখ ! 


১, 


আর শিশু আমি নাই রে এখন, 
ফুরাষে গিয়েছে ্বরগ-স্বপন, 
সুধার সাগবে উঠেছে গরল, 
জীবন যন্ত্রণামব ! 
আর ত্রিভুবন নাই অধিকারে, 
একেল। পডিষ। আছি এক ধারে, 
তোমারি পুথিবী, তোমারি আকাশ, 
কিছুই আমারি নষ ! 


৭ 


ফের কেন মাষ! £এ্রমে বাধ! দাও, 
কোথাকার আমি, কোথা নিক্ষে যাও £ 
ফিরে দাও, দাও» দাও -০স আমার 
জীবন-জুঙডান ধন ! 
ধাও রে পবন স্বন স্বন বনে, 
গড়াও পৃথিবী গভীর গঞ্জনে, 
হাস রে চন্দ্রমা নীল গগনে, 
গাও গাও ব্রিভূবন ! 

২৮ 
কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-প্রাণী, 
ফল-ফুল-ভর মনোহর ধরাখ।নি, 
কোন্‌ দেব এনে দিয়েছে না জানি, 

আমাত্রি ক্খেপ্ি তরে ! 
হরষে সাগর বেয়েছে মাতিয়া, 
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে লিমা, 
'আকাশ পাতাল ভরিয়! পবন 

প্রাণ খুলে গান করে! 


১৪ 
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২৯ 
উদ্মুখে আমারে হাসিতে দেখিয়া 
কোটি কোটি তার! ফুটিছে হাসিয়া, 
ফুটিয়া হাসিছে অনস্ত কুন 

ধরার উদার বুকে ; 
হিমাদ্রির মহ! হৃদয় উছলি 
চলিয়াছে গঙ্গ৷ মহা! কুতৃহলী, 
কল কল নাদে ধায় মন-সাধে 

ফেনময়-হাসি-মুখে । 

৬০ 
কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ওঠে ডাকি ডাকি, 
শুদ্ধ হ'যে শোনে সারি দিয়ে শাখী 
আহলাদে আকুল মেখল-লতিকা 

পৃরিয়ে উঠেছে প্রাণ ; 
গৌরীশঙ্কর শুভ্র শৃঙ্গ পরি 
ঘুমায় প্রকৃতি পরম৷ দুন্বরী, 
চাদের কিরণ হেরি সে আনন 

কি যেন করিছে ধ্যান! 

৩১ 
ধীরে-_ধীরে--অতি ধীরে শুন! যায়, 
স্বরগে কে যেন বাশরী বাজায়, 
ভাসি ভামি আসি, চলি চলি যায় 

সুদুর মধুর স্বর! 
কে যেন আমারে ঘুম পাড়ায়ে 
হৃদয়ে আপন হৃদয় ঢালিয়ে 
পরাণ কাড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়-_. 
ধর ধর, ধর ধর! 

৩২, 
কেন কাদদ্বিনী, দাড়ায়ে সমুখে 
চাকির়া! রেখেছ অনৃত মুখে ? 


১১৩ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
ওই আধ আধ ঠাদের আন্ভাস 
পাগল করেছে মোরে ! 
খরি ধরি করি, ধরিতে না পারি, 
চারিদিকে আমি কি যেন মেহার। 
কাদিয়। উঠেছে পরাণ পুতলী, 
বেধে না বন্ধন-ডোরে ! 
৩৩ 
বিশ্বমোহিনী দেবী ! চলঃ চল, 
খল থল করে হ্বচ্ছ নীল জল, 
অতি অিপ্ধ এই উদার আকাশে 
ঘুমাও আরামে মা! গো! 
জাগ সরম্বতী অস্বৃত-বিজলী, 
জাগ মা আমার হৃদয় উজলি, 
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে, 
আগ মা, জাগ যা, জাগো! 


* মারাদেবীর প্রথম তিন চক জমান অবিশাশচজা চক্রব্তীর রচন!। 


স্পা কওক্লা 


বসল হ্চাল 


্রভাত-বস্তীী 
€ ছতধের তয় ১ 


"আয় রে আনন্দমক্্রী, আত মেসে বুকে আয় ! 
হাসি হালি কচিম্থখে নুতন ভূবন ভাক ॥ 
স্বর্গের কুদ্মে তুমি ফুটিয়াছ ভবনে, 

ক্বিদিবের মন্ফাকিলী হাসে তোর নয়নে ॥ 
তুমি সারদার কীপা খেল! কর কমলে, 

"আধ বিজড়িত বালী শোনে শ্রানী সকলে । 
ঈশ্বরের কপা তুমি জগতের জননী, 

তাহ মা হাসিলে তুমি হেসে উঠে খরণী। 
তোমাক দেখিতে ওই নব ভ্ডাক্ষ উঠেছে? 
কতহু কুক্মম পরি” বনদেকী সেজেছে ! 
পান্ধীরা আনন্দে গাকস তোমাক মঙ্গল-গান, 
রাডো চরণ হ-খানি যোগী যোগে করে ব্যান । 
সৌবভে আকুল হয়ে হ্থুখ-সমীরণ বক্ষ, 
চারিদিকে দেখি সব কি এক উৎ্পসবষয় ? 
কাহার হৃদয় আছে ক তোমার পুজা! করে ? 
কেন গো! ককুণামক্সী এসেছ আমার ঘবে ! 
হাকাষেছি তোর কোনা বছ দিন জননী, 
তাই কি দেখিতে মাগো! আপসিক্াছ বনী £ 
আয রে আনলন্দময়ী, আয় বরু” বুকে আক ! 
কিবে কাল চুলগুনি কাপিছে স্বৃহল বাম ? 


শ বক -__ বন্দণবাশ---রস এক বসন । 


২৯৪ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
পয়োধর-সুধা ভুলে, আহলাদে ছ-হাত তুলে, 
আকুলি ব্যাকুলি বাছ1 কেন কোলে আসিতে ? 
দাত ছুটি ফুট্ফুটি অমায়িক হাসিতে ! 
আয় রে আনন্দময়ী,- দাও প্প্িয়েঃ কোলে দাও» 
ম্রেহেতে গলিয়৷ প্রাণ ভেসে যায় ছ-নয়ান, 
না জানি প্প্রেয়সী এরে নিজ নে কি নিধি পাও ! 
বুথ পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধান! নারী, 
কতই কতই বেশী স্সেহ-স্থথে অধিকারী ! 
স্বভাবে অভাব আছে, পৃরাব কেমন €কারে ! 
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে । 


আহলাদের সীম! নাই-_ 
চাদ মুখে চুমি খাই-_- 
কোথায রাখিলি মুখ 1 এ যে বুক মরুস্জল, 
বছে ন৷ শ্সেহের নদী, ফলে না অস্ত ফল ! 
উদ্দার-_-উদ্ারতর 
রমণীর পয়্োধর 
না জানি কাহার তরে সময়ে প্রকাশ পাযষ ! 
কিবে কোটি চন্দ্র-প্রভা ! 
যুবকের মনোলোভা 
বালকের ক্ষুধাহর!। স্বধারসে ভেসে যায়! 


স্বভাবে অভাব আছে, পৃরাব কেমন কোরে ! 
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে । 
বিচিত্র বিধাত ! তব ন্সেহের মোহন ডোর, 
ফুরাবে না স্বপ্ন কভু ভাঙ্গিবে না ঘুমঘোর ! 
অতি অপক্ষপ মায়া, অপন্ধপ সমুদয়, 

বিশ্বের সৌন্দ্য্যরাশি কি এক পিরীতিময় ! 


শারৎ কাজ ৬১৫ 
মধ্যাহ-সঙ্গীত 
গৌড়সারঙ্গ-_একতাল! 


চরাচর ব্যাপী অনস্ত আকাশে 
প্রখর তপন ভাষ, 

দিগ. দিগন্ত উদাস-মুরতি 
উদ্দার স্ববতি পাষ। 


বিমল নীল নিথর শুন্য 

শৃত্যা__ শুহ্য- শৃহ্তা- আগম শৃহ্ত ও 

দূুর__অতি দূর ছু পাখ। ছড়িস্বে 
শকুন ভালিয! যায় । 


শুভ্র শুজ অভ্রপাজি 
ধবল! শিখরী সাজি, 
চলিযাছে ধীরে ধীরে, না জানি কোথায় ! 


নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম, 
নত-সুখ ফুল ফল, 

নত-মুখী লতা নেতিষে পস্ড়েছে 
স্তবধ সরসী-জল । 


শাস্ত সঞ্চরণ, শাস্ত অরণ্যানী, 

স্বক বিহঙ্গম, মু পণ্ড প্রাণী, 

প্ুঘুবু- ঘুঘু কাতরা কপোতী 
করুণ! করিয়া গায় ! 


স্তবধ নগর, শুবধ ভূধর, 

স্তব্ধ হযে আছে উদার সাগর” 

ধূধূ মরুস্থলী, বিহ্বল! হরিনী 
চমকি চমকি চায়! 


২১৬ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


গ্ভবধ ভুবন, স্ভবধ গগন, 

প্রাণের ভিতর করিছে কেমন, 

তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত। 
একটুও নাহি বায়! 


বিরামদারিনী কোথা নিশীথিনী 

অিদ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী 

মহা-মহেশ্বর-করুণা-ন্ধপিনী 
মোহিনী মাযার প্রায়! 


ল”য়ে এস সেই মেছুর সমীর, 

ঝুরু--ঝুরু__ঝুরু, মধুর, অধীর, 

স্মেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন, 
জুড়াব তাপিত কায ! 





সন্ধ্যা-সঙ্গীত 


( ভাগীরথী তীরে---দক্ষিণে হাবড়ার সেতু এবং উত্তরে 
নিমতলার শ্শান ) 


৯ 
ডুবেছে রবির কাবা, দিবা হল অবসান ! 
পঠড়েছে প্রশান্ত ছায়! জুড়াতে অগৎ্-প্রাণ ! 
চারিদিকৃ শীতল, 
নিবে গেছে কোলাহল, 
কিবে এক পরিমল ভাসিয়া! বেড়ায় ! 
আলুয়ে প”্ড়েছে ভব, 
আল্গুরে পড়েছে সব, 
আলু থালু হ+য়ে ধরা তিমিরে করিছে আজান ! 


শরৎ কাজ ২৬৭ 


হু 


গঙ্গার েহের কোলে 
সমীরণ ঘুমে ঢোলে, 
স্বপনে সাজের তারা মেলিছে নয়ান ! 
ত'র-ভূষে তরুগণে 
বসিয়াছে যোগাসনে, 
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পুক্সবী তান ! 


চুলিয়া! পড়িছে মন, 
দুবর্বাদলে যোগাসন, 

কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়! নয়ন ! 
নাবিকের। খুলে প্রাণ 
দ্বুরেতে ধরেছে গান, 

কি আধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ ! 


টুপ. টুপ, শব্দ জলে- 
আসিতেছে পলে পলে, 
কি জানি কি কথা বলে- বুঝা নাহি যাকস ; 
ঘুমাষে ঘুমায়ে ছেলে 
কেন বাছ! হেসে ফেলে, 
শুনিতে সে স্বর্গ-কথা সদ প্রাণ চায় । 


৫ 


নিথর সলিল প্রি 
ধীরে ধীরে চলে তরী, 
ছ্-পাখ! ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে $ 
মধুর মস্থর গতি, 
চলিয়াছে গর্ভবতী 
সম্পূর্ণ-যৌবন। সতী পতি লকাশে ! 


২১৮" 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


নৌকায় প্রদ্দীপ জলে, 
তারকা ফুটেছে জলে, 
জল-তলে ঝল্মলে বিশাল মশাল ; 
লুকান তপন-রেখা। 
ফেরু বুঝি যায দেখা । 
হারাণে! প্রণষ কেন এত লাগে ভাল 


রি 
তু-পার জুডিয1 সেতু, 
যেন প+ডে ধুমকেতু, 

যেন শুয়ে কোন এক ত্য ছরাশষ, 
লাল লাল চক্ষু মেলি, 
নিদ্র! মৃত্যু অবহ্ধেলি, 

আক্রোশে শ্মশান-পানে তাকাইষ! রয় 1 


চা 


উঠিল ফধাসর-রোল, 
শঙ্খ ঘণ্টা উ্রোল, 
আরতি-প্রদীপ-মাল! দোলে ঘাটে ঘাটে * 
আর হযে তক্তিভরে 
'ম1- মা; শব্ধ করে, 
আনন্দের কোলাহলে দিক্‌ যেন ফাটে। 


৪) 


আমার আনন্দ নাই, 
আমার সে ভক্তি নাই ! 
সেই ভোল! খোলা প্রাণ হারায়ে আধারে + 
করিয়া! জ্ঞানীর ভাপ, 
পুষি বুকে অভিমান, 
ঘোর পৌসুলিক- _দদ। পুজি আপনারে ! 


শরৎ কাল ১১৪৯ 
৮ 


নগরীর মনোরথ 
পুর্ণ করি রাজপথ, 
হাসিয়া উঠিল কিব! প্রসারিয়া কায়! ! 
সুন্দরী আলোক-মাল। 
সারি দিয়ে করে খেলা, 
বাতাসে তক্ষর তলে খেলা করে ছায়া ! 


১৯ 


'আন্্‌তো। লাগে না ভাল, 
কে তোর আালালি আন্ল! 
কোথায় হারাল বল দ্বুমস্ত হদয় ? 
চাহিতে আকাশ-পানে 
কি যেন বাজিছে প্রাণে, 
কাদিয়। উঠিছে যেন তারা সমুদয় ! 


৯২. 


উদক্ব না হতে হায 
শশিকল অন্ভে যায়, 
মুমুযুর প্রাণ যেন ঝিকৃ ঝিকৃ করে ! 
বিবঞ্ শ্মশান-ভূমি, 
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি । 
কার ওই চিতানল ভশম্মের ভিতরে ! 


তত 


প্রতিদিন কোলাহল, 
প্রতিদ্দিন চিতানল, 

প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয় ! 
এই যে অসংখ্য তারা, 
অজর অমর পার, 

এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয় ? 


পই০ 


বিহারীলাল-রচনাসস্ভার 
১৪ 


অনস্ত কালের সিন্ধু, 
বিখ বুদ্ধ'দের বিন্দু, 
এই ভালে, এই হাসে, মিলাম আবার ; 
এফোছি বা কোথা হ'তে, 
ফিরে যাব কি জগতে, 


' কিছুই আমি ন! ঠিক ঠিকান| তাহার ! 


১৫. 


বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,, 
চঞ্চল চাতকদল, 


উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কলগান ! 
আমি কেন এইখানে 
চাহিয়া! শ্মশান-পানে 

কিছুতেই জানি পারি ফিরাতে নয়ান ? 


১৬ 


চে 


ও কে গে কাতর স্বরে 
আন্-মনে গান করে-_ 
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী-পানে ! 
ওরে। কি আমারি মত 
হৃদি-রাজ্য বজ্জাহত ?-- 
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগালে ? 


শলং কাল 


কাফি-__যৎ 


জীবন যস্ত্রণাময়, 

কিছু- কিছুই নাই হুখোদয । 
করি প্রেমামৃত পান 
ঘুমার পাগল প্রাণ, 

কে তারে জাগ্রালে অসময় ! 


বসন্তে নিকু্ বনে 
কুহুরে কোকিলগণে, 
বনবাল। প্রফুল্ল বয়ান, 
যৌবন-সীমান্তে আসি 
ফুরার সাধের হাসি, 
চাদিনী যাষিদী অবসান ! 


কোখথ! সে নন্দন-বন, 
কোথা চল সৃধ-্থপণ, 
আর কেন দেহে প্রাণ রয়! 


২২২ বিহারীলাল-রচনাসভার 
নিশীথ-সঙ্গীত 
(শারদপুর্ণিমা-_-যামিনী যাপন ) 


৯ 


দ্বিতীয় প্রহর নিশি, 

কি প্রশাস্ত দশ দিশি ! 
জ্যোস্সায ঘুমায় তরু লতা” 

বাতাস হযেছে স্তব্ধ 

নাই কোন সাড়া-শব্দ, 
পাপিযার মুখে নাই কথা! 


৬ 


ঘুমাব আমার প্রিষ! ছাদের উপরে, 
-জ্য।আার আলোক আপি ক্ষুটেছে অধরে। 
শাদ] শাদ। ডে।র। ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি 
নারবে ঘুমায়ে আছে খেলা-দেল। ভুলিঃ 
একাকী জাগিয়। উ'দ তাহাদের মাঝে, 
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে । 

দুরে দূরে শীল জলে 

"একটি তার! জলে, 
আমার মুখের পানে দীপ. দীপ, চায়, 
ওদের মনের কথ। বুঝ। নাহি যায়। 


৬ 


এক বসি নির্জন গগনে 

বল শশী, কি ভাবিছ মনে ? 
একুটুও বাতাস নাই, 
তবু যেন প্রাণ পাই 

তোমার এ অস্ত কিরণে । 


শরৎ কাল ২২৩ 


ফুল-বনে ফুল ফুটে আছে, 

কেহ ন! সঞ্চরে কাছে কাছে, 
তেমন আমোদ-ভরে 
কে আর আদর করে, 

'আজি সমীরণ কোথা গেছে ! 


শু 


নীরব প্ররূতি সমুদয়, 
নীরবে প্রাণের কথ! কয়ঃ 
সমার সুবীর বরে 
সেই কথ! গান ক'রে--- 
আহা, আজি তেন নাহি বয়! 


৮১০ 


মানবেরা ঘুমা-য়ে এখন, 

মোহ-মস্ত্রে হয়ে অচেতন, 
নিসর্গের ছেলে মেয়ে 
কেন গো রয়েছ চেয়ে ! 

তোমরা কি সাধের ত্বপন £ 


সু 


আমার নয়নে ঘুম নাই, 
কেবল তোদের পানে চাই, 
প্রক একবার ফিরে 
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে 
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই । 


১২৪ 


বিহারীলাল-রচনাসভার 
৮” 


শিশুর সন্দর মুখ 
দেখে পাই ন্বর্গ-সুখ, 
মর্ভ্যে সুখ যুবতীর প্রঞ্ুল্ল বয়ান, 
কিন্ত এই হাসিহাসি 
পরিিপুর্ণ ভালবাসি 
মুখ নাই প্রেষসীর মুখের সমান । 


কি 


জব চেয়ে সুধাকর 
তৰ মুখ মনোহর, 
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায় » 
ভূত ভাবী বর্তমানে 
কত কথা! জাগে প্রাণে, 
জানকী অশে।ক বনে দেখেছে তোমায় ! 


পি 


কেকয়ী বিষাক্ত শর, 
জর জর মর মর 
থর থর কলেবর পাগলের প্রায়-_ 
কি চক্ষে ছে! দশরথ দেখিল তোমায়, 
তুমিই বলিতে পার 
তুমি-ই বলিতে পার 
ভাবিয়া বিহ্বল মন বুঝা! নাহি যাব! 
ওই রে জীবন-দীপ নেবে! নেবে! প্রায়-_- 
ওই রে অজ্তিম আশ! আধারে যিশায়__ 
মলের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়" 
কোথা! রাম রাজ! হবে, বনে কেন বায় ? 


শরতকাল ২২৫ 
সি 


জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাজ্দীকিরে, 
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে । 
তপোবনে ছেলে ছটী 
কচিমুখে হাসি ফুটি 
জননীর কোলে বসি* দেখিত তোমায় 
কিযেমেকহিতবানী 
জানে তাহ ফুলরাণী, 
জাগে মহা প্রতিধবনি অমর গাথাষ £ 
করি সে অম্বত পান 
পৃথিবী পেষেছে প্রাণ, 
ভারত-পাতাল আজে! অমরার প্রায়! 
১২ 


কবিতার জন্ম হয তোমার কিরণে, 
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুল-বনে, 
যৌবন-তরঙ্গ-রঙজে 
গড়ায় সাগর সঙ্গে, 
অস্তিমে আনন্দে মগ্ন নন্দন-কাননে । 
১৩ 
কখনে। নামিয়। ভুমে, 
আচ্ছন্ন শোকের ধূমে, 
শ্মশানে যোগিনী বাল!.কাদে উভরায়, 
শিহরি সকল প্রাণ 
সেই দ্বিকে ধাবমান, 
কি যেন আকাশ-বাণী শুনিবারে পার ! 
১৪ 
এখন ভারতে ভাই, 
কবিতার জন্ম নাই, 
গোরে বোসে অষ্ট হাসে কেরে কার ছায়া ? 


১৩১৩৬ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
হা ধিকৃ! ফেরঙ্গ বেশে 
এই বাল্ীীকির দেশে 
কে তোর! বেড়াস্‌ সব উক্ষি-নুখী আয! ? 
১৫ 
নেকড়ার গোলাপ ফুলে 
বেধে খোপা পরচুলে 
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল । 
পরস্পরে গল! ধরি; 
নাচিছেন যেন পরী ! 
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল-! 
১৬ 
কে এ অলীক ভূষা, 
সরস্বতী অকলুষ', 
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে । 
হেলিয! নলিনীরা ণী, 
কোন্‌ প্রাণে খুজে আনি 
গাথিযা! দোপদটা মাল! দিব শ্টচরণে 1 
ছ-মিনিটে ঝরে যাবে, ম;রে যাবে ক্ষুদ্র প্রাণী, 
দিও না মাষের পায়ে প্রলাদি কুক্ম আনি । 
খন 
সব চেয়ে সুধাকর 
তব মুখ মলোহর, 
হেরিয়া অমর নর পণ্ড পক্ষী প্রাণী 
সচেতন অচেতন 
সকলে প্রফুল্ল মন, 
কি অস্ত আছে ওই আননে ন! জান। 
৯৮৮ 
শ্রির়ার পবিত্র মুখ 
উদার ্বরগ সুখ, 
কেবল আমারি তরে বিধির ল্মজন ; 
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কেহ নাই'চরাচব্রে 
প্রাণ ভোরে ভোগ করে, 
কারে নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন | 
১৯ 


তুমি শশী সকলের 
মোহমস্ত্র হদয়ের, 

"নয়নের পারিজাত কুক্ম অমর, 
বূপরসে ঢল ঢল 
চারিদিকে অবিরল 

উছলে উচ্ছলে চলে সুধাংশু-সাগর ৷ 

হও 
করি ও অস্বত পান 
প্রাণে হয় বলাধান, 

শুফ তরু মুগ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ, 
ফুল ফোটে থরে থরে, 
লতা সবনৃত্যকরে 

উল্লাসে উন্মস্ত-প্রায় মাহছষের মন । 


৯ 


চক্রবাক চক্রবাকী 
আনন্দে বিহবল আখি, 
হরিণী হরঘ-ভরে দেখিছে তোমায় ; 
তোমারি অযুত ভুখে 
ছুটিয়াছে উদ্ধমুখে 
-না জানি কি পাশ্বী ওই শুন্ধে গান গায় ! 


২শ. 


জাগিল সকল তার-_ 
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, 
'মেঘগুলি চুলি চুলি কোথায় চলিল ! 


ঘ৮ 


বিহারীলাল রচনাসম্ভার 


লুকাষে চপলা! মেষে 
থেকে থেকে দেখে চেষে, 
কি যেন মনের কথ। মনেই রহিল 1? 
৩ 


যোগীব প্রশাজ্ত মন, 
শাস্তিমষ ব্িরিভুবন, 
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচজ ব্বপন 
€তোমাব সজুধাংশু শশী 
ভাহার প্রাণেতে পশি 
কতেছে কি অপব্ষপ ন্ধপের স্মজন ? 


২৪ 


আনন্দ- আনন্দ ভাব 

হরদষে ধরে না আব-- 
অসুর্ভ আনন্দমষ মুক্তি মনোহর । 

আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে 

কি আজ উদয ধ্যানে । 
সমস্ত ব্রন্মাণ্ড এক আনন্দ-সাগব । 


ই ৫. 
কবিব প্রাণেতে পশি 
আচম্িতে কে ব্ধপসি 
ব)টণ। করে খেল। করে হসিত বযানে ? 
অলস অপাঙ্গে চাষ, 
কবি নিজে মোহ যাষ, 
ভগ জাশিয়! ওঠে একমাজ্স গানে ! 


২৬ 
শোকার্ত নিরাশ প্রাণে 
, চাক্স তব মুখ-পানে-_ 
ও মুখ-দর্পণে ঘ্ভাখে সেই মুখখানি » 
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তোমার অস্ত পিয়! 
বেঁচে আছে তার প্রিয়া, 
হেরিষ। জুভাষ তার কাতর পরান ! 


স্‌ 


প্রাণপতি দেশাস্তরে, 
বুক তার কি যে করে 
বলিতে পারে না সতী তোম! পানে চায়, 
সর্বদর্শা রশ্মিজাল 
বলে --পসে তোর আছে ভাল” 
একেল। একান্ত মনে ধেষায় তোমাষ ! 
৮৮ 


উদ্দাসিনী চায় যাকে, 

সে এসে দাড়াযষে থাকে 
দৃষ্টি-পথ-প্রাস্তভাগে তোমার কিরণে, 

শুনি বাতাসের বাণী, 

মনে করে ধ'রে আনি, 
ধেওনাক পাগলিনি প্রেমের স্বপনে ! 


২৯৯ 


কন তোর ফুলরাশী 
বিরস বদনখানি, 
হাসি নাই মধুর অধরে ? 
বিলোচন ছলছল, 
কপোলে গড়ায় জল--_ 
মনে মনেকাদ কার তরে? 


ও 


পুরুষ পাংশুল মতি, 
মনে তার অধোগতি, 
সুখ তুলে চেয়ে আছে মিছে ্বর্গপ্যালে , 


১৩০ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
সরল হৃদয় লুটি 


আহলাদে বেড়ায় ছুটি, 
আর তুমি দেখা তার পাবে কোন্খানে 1 


৩১ 


ধিক রে অধম ধিকৃ ! 
ভালবাস! পপ্লেটোনিক্‌, 
ছল্পবেশী রাঁসক মধুর “মিয় মিয়ু" 
প্রেমের দরাজ. জান্‌, 
আকাশে ঢালিষ। প্রাণ 
সজোরে পাপিয়া হাকে “পীহ পীহু পীহ* । 
৩২. 
ছর্বহ প্রেমের ভার 
যর্দি না বহিতে পার, 
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে £ 
€ মিটায়ে মনের সাধ 
ঢাপ্িয়া দিষাছ উদ ) 
ছেলে দাও মানবের তণ্ত অশ্রজলে ৷ 


২১৬৩) 


উৎলে অসুতরাশি, 
মুখেতে ধরে না হাপসি-- 
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর ! 
প্রের়সীরো থর থর 
হাসি-মাখা বিষ্বাধর 
সাধের ম্বপনময়ী যুর্তি মনোহর ! 


৩৪৪ 


আর কিছু নাই তুখ, 
ওই চাদ, এই মুখ, 
যেন আবি জল্মাস্তরে ফিরে ছই পাই » 
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যাই আমি যেই খানে, 
যেন আমি খোল! প্রাণে 
একমাত্র পবিত্র প্রেমের গান গাই ॥ 


নিশাস্ত সঙ্গীত 


১ 


আহ! ন্সিপ্ধ সম্গীরণ ! 
কোথা ছিলে এতক্ষণ ? 
এস মোর আদরের চির-সহচর ! 
আলুখথালু হু?য়ে প্রিয়া 
আছে আুখে ঘ্বুমাইয়!, 
আলুথালু কুস্তলে দুখে খেলা কর । 
চি 
বড় তুমি চুল্বুলে, 
গোলাপের দল খুলে 
ছড়ায়ে কপোলে চুলে হাসিয়া আকুল ! 
তোমারি আনন্দোতলবে 
মস্ত ফুল তরু সবে, 
মুর্দিত নয়ন-পঞ্ম করে হল্হ্ল্‌! 


খত 


আহা এই সুখখানি-_ 

প্রেম-মাখ! মুখখানি 
ব্রিলোক-সৌন্দর্যয আনি কে দিল আমায় ! 

কোথাস্স রাখিব বল, 


জিভূবনে নাই স্থ্? 
নয়ন সুদ্দিতে নাহি চায়! 


২৩২' বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
[.. 
সদ্দাই দেখি রে ভাই, 
তবু যেন দেখি নাই, 
যেন পুর্ব-জন্ম-কথ! জাগে মনে মনে ! 
অতি দূরে দিগন্তরে 
কে যেন কাতর শ্বরে 
কেঁদে কেদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে ! 
৫ 
উঠ প্রেয়সী আমার, 
উঠ প্রেয়সী আমার, 
হাদয়-ভুষণ কত যতনের হার ! 
হেরে তব চন্দ্রানন 
যেন পাই ত্রিভুৰন, 
অস্তরে উলি ওঠে আনন্দ অপার । 
উঠ প্ররেয়লী আমার ! 
৬ 
প্রতি দিন উঠি? ভোরে 
আগে আমি দেখি তোরে, 
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন ! 
বিমল আননে তোর 
জাগিছে যুরতি মোর, 
ঘুমস্ত নয়ন ছটি যেন ধ্যানে নিমগন ! 
৭ 


তোমার পবিত্র কায়া, 
প্রাপেতে পড়েছে ছায়া, 
মনেতে জন্মেছে মায়! ভালবেসে সুখী হই । 
ভালবাসি নারী নরে, 
ভালবাসি চরাচরে, " 
সদাই আনন্দে আমি চাদের কিরণে রই । 
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৮ 

উঠ প্রেয়সী আমার, 

উঠ প্রেয়সী আমার, 
জীবন-জুড়ান ধন হৃদি-ফুলহার ! 

উঠ প্রেয়সী আমার ! 

৪ 

মধুর মুরতি তব 

ভরিয়ে রয়েছে ভব, 
সম্মুখে ও মুখ-শশী জাগে অনিবার ! 

কি জানি কি ঘুম-ঘোরে, 

কি চক্ষে দেখেছি তোরে, 
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না! আর ! 
নঘন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার ! 

সপ 

ওই চাদ অন্তে যায়-_ 

বিহঙ্গ ললিত গায়, 
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান ! 

হিমেল্‌ হিমেল্‌ বায়, 

হিমে চুল ভিজে যায়, 
শিশির-মুকুতা-জালে ভিজেছে বয়ান ; 
উঠ, প্রেয়সী আমারঃ মেল নলিন-নয়ান ! 





বুসক্ষেভ 


১২ই আশ্বিন, বুধবাব, পুনিম। ১২৮৯ সাল 
৯০ 


এই. হে উঠেছে ধুমকেতু ॥ 
তক বলে ন্বে অমঙ্গল-তহ্তু £ 
কি মহান্‌ শুভ্র গুচ্ছ 
গ্রহ তারা কলি তুচ্ছ 
ওড়ে হেন বিজষের ৫কেতু ! 
বু. 


ওই ॥ শুকতার।র মতন 
মুখ-শ্রভা প্রশাজ্ত ক্ষন ! 

যদিও আবুত কায়! 

কেমন উদার ছায়া! ! 
সুখেই প্রকাশ পাক্স মাছৰ 'যেষন 


সি 


এক দিকে চন্দ্র অন্ত যাষ, 

অন্য দিকে আকনণ উদয়, 
মধ্যে কেতু দীন্তিমান্্‌ 
মহামন। তেজীয়ান্‌ 

্বগেরবে দাড়াইয়। রয় ? 


ভুবে বাবে ক্ষণকাল পরে 

ঘভতপনের কিরণ-সাগরে » 
এখনো মুখেতে হানি, 
অভ্তরে আনন্দলা,শ, 

মহুতের মন নাহি মলে। 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
ক্সেহেতে চাদের পানে চায়-- 
যেন আলিঙ্গন দিতে যায় ! 
পুর্বদিক পানে চেয়ে 
যেন মহানিধি পেয়ে 
আনন্দে আপনি চলে যায়! 
ঙ 
ধায তিমি ধরার সাগরে, 
মহাশুন্য অনস্ত অস্বরে 
€ধেয়ে ধেযে অবিরত 
বল হে দেখিলে কত 
মহান্‌ বড়বানল প্রজ্লিছে দিগ. দিগস্তরে । 
৭ 
কত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র চন্দ্রত্বীপ 
স্বভাবের স্ুধার প্রদীপ, 
তেজস্বী মনের কাছে 
স্েহ যেন ফুটে আছে, 
হর্ষভরে করে দীপ. দীপ. ! 
[এ 
বল কত তোমার মতন 
ধায ধূমকেতু অগণন, 
পথের ঠিকান! নাই, 
তারি কাছে ছুটে যাই-_ 
পাই যারে মনের মতন ! 
টি 
তুমি এক প্রেমের পাগল, 
আপনার ভাবে ঢল ঢল, 
কে তোমায় ভালবাসে, 
কে তোমায় উপহাসে, 
জক্ষেপ নাই সে সকল্স! 


ধুমন্কেত ২৩৯ 


উ9গ 
পতঙগের পাগল পরাণ 
অনাসে আনলে ত্তজে প্রাণ, 
তপনের কাছে তুমি 
তাই কি এসেছ ভাই ! 
বিধির কি এমনি বিধান? 
৭ ৯ 


'আসিয়াছ বহুদিন পরে, 

খরণীরে দেখিবার তরে, 
আনন্দে ভশিনী তব 
করেন মঙ্জলোৎ্সব, 

দিকে দিকে পাখী গান করে । 


১২. 

কুন্সমের সৌরভ লহইযা, 

সমীরণ চ*লেছে ধাইয়।, 
চঞ্চল চাতক সব 
করি করি কলরব 

ছুটিয়াছে উন্মত্ত হইয।। 


২৩ 


চলেছে বকের মালা 
নীলাকাশ করে আলা! 
করিবারে ব্যজন তোষায় 3 
নীরদ দিষেছে দেখা, 
'আবরিতে রবি-বেখা-_ 
ওই কিবে আসে পায় পায় ! 


নি ই 


ঘেরে আছে দিগঙনা গণ, 
কিবে সব প্রফুল আনন, 


৬১৪০ বিহাব্রীলাল-ব্রচনাসভ্ভার 


কেমন হরব-ভরে 
ভোমাবে বরণ করে! 
মাঝে তুমি কেতৃ বিমোহন ! 


৯৩. 


মাক্গষে জানে ন!। তব মান, 

চিরকালই অমঙ্গল জ্ঞান 
এমন তম্দর ব্বপ, 
করিযষাছে কি বিরূপ ! 

হা্দি-হাঁন মিছে বুদ্ধিমান্। 


১৬ 


আজো আছে পশুদের দলে, 

পরস্পরে সভ্য ভব্য বলে, 
নিজের পেটের দায 
অন্যকে বরিয়! খায, 

সবে এক] চাক্ষ ভু-মণ্ডলে | 


১৭. 


ব্রাক আর রাজ অহন্চচর 

বিষম কঠোর স্বার্থপর, 
কেবল নিজের তরে 
নিদারুণ কর্ম করে 

বাধাহরযস্দারুণ সমর ! 


চি 


পরের দেশেতে চুকে, 
পরের ছেলের বুকে 
মারে খে আগুনের গুলী, 
কেন রেকি দোষ তোর 
করিয়াছে রে পার ? 
মাজছবে, মাক্ছষে যাও ভূঙহ্নি? 


ধূমকেতু ২৪১ 


১৪) 


এ পণ্তে, বীরত্বের নামে 

আজে! সবে পু্জে ধরাধামে, 
ভীবণ রক্ষের মণি 
বছিতেছে নিরবধি, 

রাক্ষসেরা মেতেছে সংগ্রামে ! 


১. 


কতই অর্থের নাশ, 
কতই হৃদয়-হাস, 
বুদ্ধির বিষম অপচয় ! 
তবু স্বার্থ সাধিবারে, 
মাহুষে মাক্ব মারে, 
পর-ছঃখে অন্ধ হরাশয় ! 


১ 


চারিদিকে হাহাকার 
শরবণে পশে না তার, 
বন্ধ-কাল! পাস্থাড় পাথর, 
অতি ধীর বীর ইনি, 
বিশ্বজয়ী বিশ্ব জিনি, 
প্রজার শোকেতে কেন হবেন কাতর ? 


২. 


যুগাণ্তরে লোক সবে 
শুনিয়! অবাক হবে 
মাঙষে করিত বধ মানুষের প্রাণ, 
মুখে তার? ভাই তাই-_ 
মনে বনে শ্রীতি নাই, 
কারো প্রতি কারে। নাই আস্তক্মিষ্ষ টান । 


৯৩৬ 


৪২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
তত 


শতকে হু-এক জন, 
দেবতার মত মন, 
পুণ্যের প্রভায় রাজে আনন-মগুল 3 
পরের প্রাণের তরে 
প্রাণ দেষ অকাতরে, 
পরের মঙ্গলে দেখে আপন মঙ্গল | 


২৪ 


হন্ছ আট জন আর 
কনিষ্ঠ সে দেবতার 
প্রাণের মধুর জ্যোস্লা! ফুটেছে অধবে, 
সদাই আনন্দে রয» 
ংসারে সংসারী হয, 
ভুলেও কখন কারে মন্দ নাহি কবে। 
২৫ 
বাকী যে নববুই জল, 
তম-গুণে অচেতন, 
পুর্ব জন্মে ছিল বন-মাহ্ুষ বানর, 
স্বভাব রয়েছে তাই, 
কেবল লাচ্গুল নাই, 
'আহার-বিহার-পটু আসল বর্ধর | 
২৬ 
কি আর দেখিবে তুমি 
মানবের জন্মভূমি ! 
দেখেছ কতই পৃর্থী কত পুণ্যলোক, 
বিহরে দেবতা সব 
মুস্তি মহা! অভিনব» 
মহান্‌ পবিত্র প্রাণ, অভয়, অশোক 1 


ধুমকেতু ২৪৩ 
ঘএ্‌ 
না! জানি এ নীলাকাশে 
কতই স্বরগ হাসে, 
কতই ফুটিয়! আছে তারকার ফুল-বন ! 
যাও ভাই মন-স্ুখে 
বিচর ব্যোমের বুকে 
দেখ গে, দেখেনি যাহ]! মানব-নয়ন ! 





দেবলানণী 


ও 

স্বপন-নগরে বেড়িয়ে বেড়াই 

ছলিয়। দুনিয়া আপন মনে, 
কখন বিহুরি শিখবী-শিখরে, 

কখন বা জমি বিজন বনে । 

২. 

কখন কখন কল্পনা-যানে 

আরোহণ করি আকাশে ভালি, 
দেখি+ বে বো কোরে ঘোরে গ্রহ তারা” 

ঘোরে দূরে দূরে অনলরাশি । 

ওটি 

ফিরে ফিরে চাহ প্ুথিবীর পানে, 

গিরি নদ নদী মিলায়ে যায়ঃ 
উদার সাগর ক্ষুদ্র ম্ুন্তর, 

ভোবা ভোবা ভোর রেখার প্রায় ॥ 

গু 

দেখিতে দেখিতে একি আচম্ষিতে 

কোথায় ০ সব উবিষ্সে গেল ! 
শৃত্য-শুত্যি-শুন্য-_মহাশুভ্তময় 

নীল নিথর আকাশ এল ! 

চর 

আহা15 আহা১ এ কি সম্মুখে আমার, 

এ কি এ বিচিজআ্র আলোকোদয় ! 
চন্দ্র সুর্য নাই» অপক্ষিপ ঠীহ, 

কোটি কোটি যেন ডাদের কিরণে 

সদ্দাই কিরণময় ! 


'বিহারীঙলাল-রচনাসম্ভার 
১. 
ভাসে নীলাব্বরে ফুলে ফুলময় 
প্রসারিস্ত পঞ্ঘ লঙ্গুদ্খে একি ! 
পদ্দ-পরশনে চমকিয়। ফুল 
ফুটিয়ে হাসিল আমারে দেখি । 
ন্‌ 
ঝুরু ঝুরু ঝুক্ু গঞ্জে ভরপুর 
কেমন পাবন সমীর বায় ! 
কোথা হু”তে ভেসে আসে ম্বহু গীত, 
না জানি কে হেন মধুর গাষ ! 
| 
নাজানি কোথায় বাজে বেণু বীণা, 
উদ্দাস--উদাস হৃদয় প্রাণ, 
না জানি কিসের সুরভি সৌরভ 
তর্‌ কোবে দেয় মগজ স্বাণ ! 
ও 
বিমল-সলিলা নর্দী মন্দাকিলী 
ছলে তুলে যেন মলেরি রাগে 
কুলু কুনু ধবনি আধ আধ বালী, 
খেলিছে কেমন মেখলা! ভাগে ! 
১৪৩ 
সুরে দুরে সব নধর যক্ফায় 
ছ-ধারে প্লীড্ডায়ে বাখাছে + 
কত অপরূপ প্রাণী মনোহর 
বেড়িষে বেড়াক্স কাছে! 
১১ 
স্মাপে আলে কি আুমশয় কেমন 
দেবদেখীপণ ফুচ্ছম দঙ্দে 
লেঅ-পজ-্পব্দ ফাপান্মে কাপাহয়ে 
বীজ ধীনি ধীজি অনিল চলে! 


দেশী ৪৯ 
১৮. 
জ্যোতির্শা পু, রোগ কিরশে 
জলি! দশ জিশি, 
মন্ষাকিনী-তঙে যোগে লিমপম 
ঈীগ্ধ দীপ্ত সপ্ত খাব্ি। 
৯ 
নিষীল মোডব, প্রেুল কপোন, 
হালিযাশি মেন ধরে মা! মুখে ? 
কোব্‌ স্বধাপানে লঙ্গাই দিহ্বল, 
নহছাসুত্ী ক্ষোন্‌ মহান্‌ খে ? 
৯১৪ 
বহি বহি পক্চে জঙ্গে অশ্রুজল 
ফঙ্গক কমল কুটিয! চ্তায়, 
লহরী-হলাস্ম ছুজিতে তুলিতে 
হছালিতে হালিতে ডালিম যাষ ! 
১৫ 
ফুলে ফুলমন্ব কফহল্স-ফানন, 
কে কুছ্ি মা! কেথ। করিকছ খেলা ! 
ঢল ঢল ভধ বিমল মুখানি, 
ছেরে জুড়াইল প্রাণের জালা ! 
দু 
ভ্রিলোকল্তর্পশ ফকুপ নক্পন 
হালযে ককণস্কুদ্াদস্ছার, 
সুধাংশুপ্কষঙ্সিত লল্দিত শরীর, 
সঙ্ষে না বসন-্ভূষখস্ভার । 
৯৭ 
জীচরণ ভক্তি স্মাতি হুপ্রক্ষ বড 
ম্িদিযের টিক বসব্পাগ্ন্ম, 
অমরগণের গুম ব্লানন 
কিম্রণে কিকপণে ভাটিজে রয় ॥ 


২৫০ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
৯৮ 
অধরে উদার ম্বছ মন্দ হাসি, 
ভাসি ভাসি আসে ম্মেহের তান, 
ছলে দুলে কোলে বীণ। বিনোদিনী 
আধ আধ কিবে করিছে গান! 
১৪১ 
জড়িমা-জড়িত তচ্চ প্রাণ মন, 
মোহন ত্বপন সাগরে ভাসি 
আধ খুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে 
দুরে বাজে যেন ভোরের বাঁশী ! 
২৩ 
মুল মুল শ্বরের লহরী 
প্রাণের ভিতরে প্রবহমান, 
বিরাগ-আঘাতে বিগত-জীবন 
উঠিষে দাভায় পাইষে প্রাণ । 
২১ 
উঠিষে ঈাড়াষ, দিগঙ্গনাগণে 
হেরিতে ভুবন-মোহিনী মেয়ে, 
চমকি দামিনী দানববালারা 
এলোচুলে আসে হরষে খেয়ে । 
২২. 
চারিদিকে বাজে মঙ্গল বাজন।, 
আমোদে মাতিযে অনিল বাষ, 
দশ দিকে দশ দোলে ইন্দ্রধহু-_ 
আনন্দে তোমার পানেতে চাক । 
8০. 
এই অচেতন দেব-দেবীগণ 
সহাঁস আনন শ্গপন-ভোলে, 
তুমি দেবরাণী সদয়! জননী 
ঘুষায় তোমারি অভয় কোলে 


দেবরাণী ২৫৬ 


২৪ 
তোমারি আপদ পরম সম্পদ, 
সদ! সপ্ত খষি করেন ধ্যান; 
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর 
গাহিছে তোমার মহিমা-গান । 
২৫ 
যেন মা ও পদ পরশি পরশি 
হরষে আমার জীবন বয় ! 
মা তোমার রাও! চরণ ছুখানি 
ধরিলে থাকে না মরণ-ভয় ! 
৮৬৬৩, 
কলিযুগে সব দেবতা! নিদ্দ্রিত, 
কেবল জাগ্রত ভূমি ; 
আলে! কোরে আছ লাবণ্য-কিরণে 
পবিত্র শ্বরগভূমি ! 


৫ 


বিহারীলাল-চলাষভার 


গীতি 


রাণী কালাংড়া--ভাল বৎ 


এমন অপরূপ রূপ কতু হেরি নাই নয়নে । 
কে এ বাল। করে খেল! কমক-কমল-কাননে ? 


এ কি অপরূপ ঠাই, 
চন্ত্র নাই, হুধ্য নাই, 
কোটি চন্ত্র হাসিতেছে বিমল রূপের কিরণে । 


আগমি আকাশ-মাঝে 
চারিদিকে বীগ। বাজে, 

দূরে দূরে ইন্তরধন্থ ছুলিছে নীল গগনে ! 
ধর গো] আকাশরাল| ! 
মানস-কুহুম-মাল! 

পাসরি যন্ত্রণা হাল! লুটিব রাঙা চরণে | 


বাউল বিঞশাতি 


নাউল বিংশতি 
প্রস্তাবন। 


সকের বাউল কুড়ি জন, 
তুই দল, প্রতি দলে দশ জন, 
আসরে খুলিয়া প্রাণ 
গাহিবে কুড়িটি গান, 
পর পর হুষ্তর, 
হৃদয় প্রফুললকর ; 
খোল! প্রাণে করুন শ্রবণ ! 


প্রথম দল--_ 
বাউলের স্বর-_রাগিণী ভৈরবী - তাল একতালা 


৯ 
ভবে কেউ দূষী নয়, আমিই দূষী। 
বিরোধ বিষম লেঠা, ভালবাসি হাসি খুসি । 
বিধাত! নহেন বাম, 
সুধা-ভর] ধরাধাষ, 
হদয়-আনন্দ-ধামে নিরানন্দ কেন পুষি? 


মা'র কোলে ছেলে হাসে, 
চাদ হাসে নীলাকাশে, 
উদয়-অচলে কিবা হাসে উবা! অকনুষী ! 
সকলি তো! নিজ-দোষ, 
কার প্রতি করি রোষ, 
পরে মিছে দোষী কোরে কেন আপনারে তুষি ! 


হাস খেল মন-পাধে, 
কাজ নাই বিসম্বাদে, 
হু-দিনের তরে আহা! কেন রে ভাই রোবাকুবি ! 


২৫৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


দ্বিতীয় দল-_ 
বাউলের সুর-স-রাগিণী পাছাড়ী--তাল তেতাল। 
২. 

ভবের খেলা চমৎকার । 

এর, কোথাও ফাপি, কোখাও হাসি, 
ঈহাখাও ওঠে হাহাকার ! 

লক্্লীদেবী হিরগুয়ী কিরণে কিরণ, 

পেঁচা, বিচিগ্র বাহন, 
খেলে পন্মবনে আপন শুনে, পরিয়ে পদ্মের হার" 

সরম্খথতী পরিয়ে পপর হার। 


গ্াখে আপন ফোটা, গোটা সপ সমুদ্র সমান, 
যত খেঁকী-তেজীয়ান্‌ ; 

রাখে, প্রাণ দিষেও পরের মান, এমন স্থজন-__ 
হরি হে, এমন সুজন মেল। ভার ! 


বিশ্বশাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনস্ত উদার 
প্রেম-ন্সেহ-পারাবার, 
মিটুমিটে গ্রন্থ্‌-কীটে মহিমা! বোঝে না তার । 


প্রথম দল-_ 
বাউলের সুর--রাদিণ) এবাগ্রা,-.তাল তেতাল। 
১৮ 
হাদি কনে, 
আমিও তে ভাই, কারো ক্ষিছু বুঝিনে ! 
আহ], সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর, গুলেও গারে ডাকিনে ! 
খোলা-প্রাপ ভোলা-মন বনের পাখা, 
তুচ্ছ নুখের তরে ধোরে তারে পিগ্জরে রাখি, 
তার প্রাণটা কত কাকুর বেড়ায়, দেখেও চোখে দেখিনে ! 


বাউল বিংশতি ২৫৭ 


সরল পণ্ড, সরল শি; সরল! নারী, 
কতই সবাই ভালবাসে, সবাই আমারি, 
আমি সেই ভালবাস! পেতে পটু, ফিরে দিতে জানিনে । 
নুতন রূপের রাশি প্রাণের হাসি হাসে যুবতী, 
মনের কুতূহলে কৌতুকিনী মধুর মূরতি, 
তার, মায়ের মতন আদর কোরে নয়ন ভোরে হেরিনে। 
জ্যো"ন্নায় তরুলত! মনের কথ! কতই কঃয়ে যায়, 
বাতাসে হেলে ছলে বাহু তুলে আলিঙ্গন চায় ; 
আমি, কাতান্‌ তুলে কাটতে ফ্লাড়াই, সাধের সোহাগ মানিনে, 
তাদের সাধের সোহাগ মানিনে ? 


তোমার উদার ক্মেহে 
কখে প্রাণ আছে দেহে, 
কপ! কর হে করুণাময় দয়ামায়া-বিহীনে | 


দ্বিতীয় দল-_ 


বাউলের হর-_রাগিনী পাহাঁড়ী,_-তাল তেতালা 


প্রেমের মানব চেন যায়। 

তার, হাসি হাসি মুখ-শশী, খুসি ফোটে চেহারায় ! 
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর, 
কেহ নাষ্ছি আপন পর; 

সেজানেন৷ ছনীকাদারি, ভালবাসে ছুনীয়ায়। 
আপন মনে আপণি মগন, 
চুগু দুলু ঢোলে ছু-শয়নঃ 

সে, ফি যেন মধুর বাঁশী সদাই গুনিতে পায়। 


১৭ 


২৫৮ বিছারীলাল-রচনাসভার 


প্রথম দল-_ 
বাউলের হর-রাগিণী পাহাড়ীস্তাল একতাল! 
গু 
প্রেম নহে এই মরুভূমের তরুর ফল । 
শুধু সেই সুধাকরে সুধা করে ঢল ঢল্‌। 
ভৃষাতুর চকোর যে-জন, 
উর্ধমুখে অনিমেষে দেখে অহুক্ষণ, 
তার, দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আখি ছুটি ছল ছল্‌। 


বিবামৃত লতা! রমণী, 
ফলে ফুলে আলো কোরে আছে ধরণী, 
তার, আননে অমিয়! মাথা, নয়নেতে__- 
রমণীর নয়নেতে হলাহল । 


জুড়াইতে জগত-জীবন 
ঝুরু ঝুক কোথ। থেকে আসে সমীরণ, 
বিনে সেই জগৎ-গুরু কল্পতরু কে আমাদের-- 
“খেপা ভাই, কে আমাদের আছে বল্‌? 


দ্বিতীয় দল-_ 
বাউলের হুর--রাগিণী পাাড়ী--ভাল একতাল। 


ঙ 
ফক্ধিকার, 
ফ্ষিকার, কফফ্িিকার, ফন্কিকার ! 
আমি, চোক্‌ বুঁজিয়ে শুধুই দেখি অন্ধকার । 
আমি, ডুবে ডুবে কতই খু'জি সাগরের তলে, 
কই, মাণিক্‌ কই জলে? 
তুমি, আকাশ-ছাদ! ধোরে চাদ! করে দিও না আমার । 


বাউল বিংশতি ১৫৪৯ 


ঘোর, ওলট পালট হচ্ছে কেবল, রচ্ছে সকলি, 
গোল, চাকার মতন মহাচক্র বে! বে! কোরে ঘোরে আপনি, 
এর+ কোন্ট! গোড়া; কোন্টা আগা ? 
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার ! 
আছে, বিশ্বজয়ী-শক্তিময়ী নারী এ ধরায়, 
তাই নরে নিধিপায়; 
আমার, সেই-ই স্বর্গ, চতুর্বর্শ ; 
ধারি কেবল প্রেমের ধার । 


প্রথম দল-_ 
বাউলের হুর _রাগিণী ভৈরবী অথব! পুববী--ভাল টিমে তেতাল। 
্ 


বেল! নাই, বেল। নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা ! 
ভাঙ। হাটে নবীন ঠাটে আরে কত খেল্বি রে-- 
ও পাগল মন, থেল্বি রে রসের খেল ! 


চারি দিকে ধুঁয়ার আকার, 
সমুখে বিষম ব্যাপার, 

কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জালা-_ 
আমার -কে জুড়াবে প্রাণের আল! ? 


দ্বিতীয় দল-_ 
নিধুবাবুর হূর--রাগ তৈরবী--তাল একতাল! 
৮ 


সে মুখ-কমল সদা ঢল ঢল, হাসি হাসি, 
সুখে দেখি রে ভাই। 
প্রেমের আনন্দ-মাঝে মরণের ভয় নাই । 


২৬০ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


মধুর মধুর মধুর প্রাণ, 
মধুর মধুর মধুর ধ্যান, 

অতি মধুর সেই__ই দিন, পূর্ণ পরিতোব পাই। 
ন! জানি কোথায় কি ফুল ফোটে, 
সৌরভে হৃদয় নাচিয়! ওঠে, 

মত্ত হয়ে খোল! প্রাণে প্রেমের মহিমা! গাই । 


প্রথম দল-__ 


বাউ লের স্বর-_-রাগিণী ভৈরবী--তাল একতালা৷ 


ৈঃ 


সবই গেছি ভুলে, 
আমি সবই গেছি ভুলে ! 
জাগ হে:প্রাপের প্রাণ, দাও মনের ধাদ] খুলে !? 


ভিতরে কাতরে প্রাণী, 
সুখী ভেবে অভিমানী, 
মরণ যে কি বিষাদ, যেন তা জানিনে মুলে । 


আহ! লে পবিভ্র পদ 
পুর্ণানন্দ, নিরাপদ, 
পরম সম্পদ আমার তযজি, পুজি নারীকুলে ! 


করুণ কিরণে কার 
বিকশিল প্রেম আমার, 
সৌরতে উন্মত্ত হয়ে কারে দিলেন বিনিমুলে ! 


ক্ষেছ, ভক্তি, ভালবাসা, 
মেটে না--মেটে না আশা, 
পিপাসার প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধা-সিচ্ধু-কুলে ! 


বাউল বিংশতি ২৬১ 
"দ্বিতীয় দল-_ 


নন্দবিদায় যাত্রার হুর--রাশিণী তৈরবী--তাল মধ্যমান 
ও 
সে ছুটি নয়ন! 
জীবন আমার । 
ব্রিভুবন হাসিতেছে কিরাণে তাহার ! 
সে নুধাংশু করি পান 
জুড়ায়েছে মন প্রাণ, 
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবন! কি তার! 
যে জন্তে এখানে আসা, 
পরিপূর্ণ সে পিপাসা ; 
রুধিয়া অন্তের আশ! থাকিব না আর-- 
বেশি, থাকিব না আর। 


'প্রথম দল-__ 
তজনের সুর-_রাগ ভৈরব- ডাল কাওয়ালি 


১১ 


প্রভাত হযেছে নিশি, আসি ভাই ! 
আর, প্রেমের বিরাগ-রাগ নাহি চাই। 
হইব না পথ-হারা, 
ওই জলে শুকতারা, 
দুর-_-অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই । 


আহা কি সুগন্ধময় 
পবিত্র সমীর বয় ! 
জাগিয়! প্রাণের পাখী কি ললিত গায় রে। 
কতই সাধের চাদ, 
রৃতির মোহন ফাদ, 
সাধের স্বপন, কেন আপনি ফুরায় রে! 


২৬২ বিহারালাল-রচনাসম্ভার 


আলিছেন উবারা নী, 
বিকশিত মুখখানি, 

কেমন প্রফুল প্রভ1 দিকে দিকে ভায়। 
প্রফুল কুঙম-বন, 
নিমগন তারাগণ, 

দিগ. দিগন্তর কিবা নৃতন দেখায় ! 


আকাশের নীল জল 
অতি ধীর ঢল ঢল, 
না জানি ভিতরে আছে কি শুভ স্থন্দর ঠাই! 
জাগিছে জগতবাসী 
মুখ সব হাসি হাসি, 
দশদিকৃ হাসিরাশিঃ এমন সুদিন নাই। 


কল্পন৷-ললনা-বুকে, 
ঘুমাযে ছিলেম সুখে, 
দিনমণি-দরশনে লাজে মনে ম.রে যাই। 
হে প্রোজ্বল দিনমণিঃ 
মহান্‌ সত্যের খনি, 
উদার আনন্দ মৃণ্ডি, 
প্রত্যক্ষ যা দেখি নাথ, সদা যেন দেখি তাই। 


দ্বিতীয় দল-_ 
বাউলের হুর-_-্বাগ্সিণী ললিত ভৈর়বী,-তাল তেতালা 
১২ 


প্রেমের সাগরে ফুলতরণী, 
চির বিকশিত নলিনী ! 
লৌরভেতে হ্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে প্লাড়ায়-_ 
দেখতে তোমায়, থেমে দীড়ার দাখিনী। 


বাউল বিংশতি ২৬৩ 
আনমনে চাদের আল, 
চাচর কুস্তল-জাল, 
অধরে আনন্দ জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী-_ 
হাসে নয়নে মন্দাকিনী । 


কে তুমি ৃষম। মেয়ে 
আছ মুখপানে চেয়ে, 
আলো! কোরে অস্তরাত্বাঃ আলে! কোরে ধরণী? 


সমীর আমোদে ভোর, 
ডেকে আনে ঘুমঘোর, 
মধুর মধুর গান 
আলসে অবশ প্রাণ, 
কে গো, বাজায় বীণা, 


ঘুমার প্রাণে, 
প্রাণ যে আমার, কি হ”য়ে যায় জানিনি ! 


জাগিয়া অচেতন, 


ঘুমালে জাগে মন, 
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণ! কমলিনী । 


ও রাঙা চরণপ-তলে, 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ ফলে, 
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা৷ পাপ-তাপ-হাক্সিণী । 


তোমারে হৃদয়ে রাখি 
সদাই আনন্দে থাকি, 
আমার, প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সার! দিবা-রজনী । 


২৬৪ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
প্রথম দল--_ 


১৩ 


এ টাদ কোথায় পেলে ! 
রল, এ চাদ কোথায় পেলে ! 
ব্রিভুবন আলো! কোরে পদ্দফুলে খেলা! করে সোনার ছেলে । 
একি মুখের ভাতি, চোখের জ্যোতি ! চাদ্দিকেতে চায়, 
বিশ্ব চরাচর কি একৃতর শিহরিয়! যায় ; 
কেবল তোমার কোলেই সকল সোহাগ, হেসে মুখ ফিরা 
আমি নিতে গেলে । 


ওই, আকাশ-পারে কাল্‌ আধারে কে কালো শশী ? 
শবের হৃদ্দি-মাঝে কে বিরাজে কালে! রূপসী ? 
আজ কাল-সিছ্ু বিন্দু বিন্দু কর্ধবোঃ দেখবে! রতন 
অভাগার ভাগ্যে কেন নাহি মেলে ! 
এস, বাপ যাছুমণি, জুড়াই প্রাণী হৃদয়ে রাখি, 
তোর, মুখপানে বিভোর প্রাণে রাতি দিন চাহিষা থাকি, 
দেখ, মনে রেখ, চেয়ে থেকো কাল-নিস্্ায় আখি ভোরে এলে । 


দ্বিতীয় দল”_ 


১৪ 


অহ্হ! এ কিধ্বনিশুনিকানে! 
ভেসে আসে প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথ৷ জানে না তো! আস্যানে ! 


কেন সবলে কি এক ভাবে বিভোর বিহ্বল মন ! 
তন শিহরে, থরথরে উথলে নয়ন ! 
উথলি প্রাণের হাপিঃ প্রাণে ভাপি, প্রাণের বাশী বাজে প্রাণে ! 


একি আলোয় আলো ! কোথায় গেল জটিল কুটিল আধার ! 
আহ আলোর মাঝে কি বিরাজে রসময়ী মাধুরী আমার ! 
হয়েছে প্রাণের প্রাণ আপনি পাগল আপনারি বাশীর গানে | 


বাউল বিংশতি ২৬৫ 
প্রথম দল-_ 


১৫. 


আর বাঁচিনে, 
সে বিনে আর বাঁচিনে ! 
আমি যে কুলবালা, এ কি জালা, জল্তে হ'ল রাত্রি দিনে! 


আমার দিব! নিশি প্রাণ উদালী, কাদিয়ে আকুল, 
সে জন ডুমুরের ফুল ; 
দেখি, তার রূপরাশি, মধুর হাসি, 
জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বীণে। 


কি যে করে প্রাণে, বাঁশীর গানে, 
চারিদিকে চাই ; 
দেখি দেখি, দেখিতে না পাই। 
সে যেধরা দিলেও যাষ না ধরা, কি করি গো-_ 
আমি যেকি করিব জানিনে! 


দ্বিতীয় দল-_ 


১৬ 


কে তুমি নবীন নারী ? 
কেন গে! এখনে! তোর ঘুমের ঘোরে বাঁক! নয়ন ছুটি ভারি ভারি ! 


আহা কার তরে এযন দশা, চেনা নাহি যায়, 
কেন দিবানিশি হা হুতাশী পাগলিনী-প্রায় ! 

সে তোষায় ভালবাসে মেয়ের মতন, মায়ের মতন, প্রাণের মতন, 
তুমি তার কতই সাধের লুখের সারী ! 


বেড়ায় পাশে পাশে কি উল্লাসে দেখেও দেখ না, 

অয়ি মানময়ী ! অভিমানে মনের ব্যথা মনে রেখ না! 
ডাক প্রাণ ভোবে, পাবে তারে, দেবে দেখ!, আপনি পড়বে ধর! 

তোমার সেই রসের লাগর ভ্রিতাপ-হারী । 


২৬৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
প্রথম দল- _ 
রাশিশী বেহাগ-_তাল একতালা 
১ ৭ 


কোথায় 
দাও দরশন ! 
কাতর হয়েছে প্রাণ, রঙে না জীবন ! 


চির সাধনের ধন ! 
ধ্যানে কেন অদর্শন ? 
চেতন চেতনাহীন, মনে নাহি মন। 


নয়ন যুদিয়! থাকি, 
কে যেন মুছায় আখি, 
চমকি চাহিয়। দেখি বহে সমীরণ 
শুধু বহে সমীরণ ! 


থাকি কিশ্ব চরাচরে 

ডাকি মহ মহেশ্বরে, 
কেহ কি আমার ধ্বনি করে না শ্রবণ ? 
কাতর-হৃদয়-ধবনি করে ন! শ্রবণ 1 


দ্বিতীয় দল-_ 


কর” যে যাতনা যতনে, মনে যনে যন জানে; 
পাছে লোকে হাসে গুনে, লাজে প্রকাশ করিনে 1” 


৯৮ 


কে, কে জানে, আমারে ভালবাসে মনে মনে! 
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছে শুখ-পানে ! 


বাউল বিংশতি ২৬% 


কে আমার কাছে কাছে 
সদাই আগুলে আছে! 
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে-_ 
তারে দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে; 
আকাশে প্রকাশে আসি হাসি হাসি চন্দত্রাননে । 


প্রথম দল-_ 
১৩) 


বগ নাথ হাদাসনে, 
তোমার তরে নানা ফুলে কত সাধে সাজাযেছি মুযতনে। 
আজি কিরে এল আমার সেই শুভক্ষণ ! 
কার এ সম্মুখে বিভাসিত প্রভাময় প্রফুল্ঈ আনন-_ 
আমার প্রাণের মতন, ধ্যানের মতন, মনের সাধের মতন, 
কারে দেখি যেন দুস্বপনে ! 


দেহ-কারাগারে অন্ধকারে ঘোর অত্যাচার, 

আহঃ কেমন কোরে সহ করে এ জাগ্রত মুরতি তোমার ? 

যে যখন্‌ ডাকে তোমায়, দেখা তারে দাও, তার মনের মতন ; 
না জানি কতই দয়! তোমার যনে ! 


কেন রোমাঁঞ্চত কলেবরঃ নয়ন বিহ্বল, 
কপোলে গড়াইয়! দর দর বহ অশ্রজল ? 
আজ আমার শুভদিন, শুভক্ষণ, লুটাইব-- 
মনের সাধে গড়াইব ীচরণে। 


২৬৮ 


বিহারীলাল-রচনাসস্ভার 


দ্বিতীয় দল-_ 


ই, 


এ কেমন ভালবাস! ! 
বল, কোন্‌ ভাবেতে, মন ভূলাতে, দেখ! দিয়ে ছল্‌্তে আসা! ! 
অধরে উদার হাসি শ্রধারাশি হরে অভিমান, 
নয়নে বাজে বীণ! মধুর তানে, আলসে অবশ করে প্রাণ; 
জগতে রূপ ধরে না, চোকৃ ফেরে ন!» মেটে না প্রাণের পিয়া স|। 


এস হে নয়ন-জলে চরণ ধুয়াই হৃদয়ে দাভাও, 
তুমি তে! আমারে বেশ বুঝতে পার, আপনারে বুঝিতে ন! দাও, 
আহা! কেন বুঝিতে না! দাও ! 
এ কেমন ঢাকাঢাকি; লুকোচুরি, প্রাণের পিরীতি তো! নয় তামাসা। 


তৃত ভেবে ভেবে অবোধ শিশু অভিভূত হয়ঃ 
তার মনের রকম মৃতি ধোরে সমুখে ভূত দীড়াইয়! রয় ; 
দেখে মনের ছবি আকাশ-পটে আতকে ওঠে-_ 
, ভয়েতে আতংকে ওঠে কি ছুর্দশা ! 


মনের ছবি ছাড়া যদি তুমি স্বয়ং কিছু হও, 
আমারে কৃপা কঃরে, আপনারে স্পষ্ট কোরে বুঝাইয়া দাও ; 
খোল! ভালবাসা ভালবাসি, ধাধার পিরীত.-_ 
সখা হে ধাধার পিরীত. সর্বনাশ! ! 


যদি তৃূমি আমি এক-আত্মা৷ আর কিছুই নাই, 
কে না চরাচরে আপনারে আদরে ভালবাসে ভাই! 
কে অন্য জনে প্রাণ ন! দিলে পূর্ণ হয় ন! প্রেমের আশ! ? 


দ্বন্দে কি পরমানম্দ, কি মহান্‌ উদার উল্লাস! 

জগতে নর-নারী অবতরি, আহা ! কি প্রেম করেছে প্রকাশ! 
উাদের নয়নে অসৃতলীলা; মুখের প্রভা চন্ত্রহাসা_ 

প্রেমিকের নয়নে অমৃতলীন!1, মুখের প্রভা চন্দ্রহাস! ৷ 


এ] তাত তএওঠপালা 


সাধেন্ন আসন 


[কোন সন্ত্রান্ত সীমস্তিনী আমার “সারদামঙ্গল” পাঠে সন্তষ্ঠ হইযা চারি 
মাস যাবৎ স্বহত্তে বুনিয়া৷ একখানি উৎকষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। 
এই আমনের নাম--“সাধের আসন” । «সাধের আসনে” অতি সুন্দর সুন্বর 
অক্ষর বৃনিয়! “সারদামঙ্গল” হইতে এই শ্্রোকার্ধ উদ্ধত কর! হইয়াছে,_ 


“হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে 
চুলু চুলু ছু-নয়নে 
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও 1” 
প্রদাশকালে আসনদাত্রী উদ্ধত শ্লোকার্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর 
লিখিব বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়। আসি এবং বাটীতে আসিয়! তিনটি শ্লোক লিখি । 
কিছু দিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা এক প্রকার ভুলিয়! গিয়াছিলাম। 
এই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই। তাহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ 


হইয়াছে । এই ক্ষুত্ব খণ্ড-কাব্যের উপন্ৃত আসনের নামে নাম রহিল-_ 
“সাল ভআম্নম্ম |] 


প্রথম সর্গ 
মাধুরী 


৯ 
ধেয়াই কীাহারেঃ দেবি! নিজে আমি জানিনে। 
কবি-গুরু বান্মীকির ধ্যান-্ধনে চিনিনে। 
মধুর মাধুরী বালা, 
কি উদার করে খেল। !-_- 
অতি অপরূপ রূপ.!- 
কেবল হাদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে । 


৭২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


স্‌. 


কহে সে রূপের কথা 
বসস্তের তরু-লত! ? 
সমীরণে ডেকে বলে নির্জনে কানন-স্কুল, 
শুনে, সুখে হরিণীর আখি করে ঢুলু চুল্‌। 


৩ 


হাসি” হাসি? হন্দ্রধঙ্থ নীল গগনে ভাষ, 

শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায় । 

স্বপনে কি গ্যাখে শিশু নিমীলিত লয়নে, 

ঘুমায়ে ঘুমাষে ভাসে, জানি না কি কারণে । 
ভোরে শুকতার! রাণী 
কি যেন দেখায আনি, 

বুঝিতে পাবি না” শুধু আখি ভরি” দেখি তাস্য। 


চলেছে যুবতী সতী 
আলো! কোরে বনুমতী; 
ন্নানাস্তে প্রসন্ন-সুদ্খী, বিগলিত কেশপাশ, 
প্রাণপতি দরশনে 
আনন্দ ধরে না মনে, 
বিকচ আননে কিবে যৃছ্ল মধুর হাস! 


€ 


উদার অনস্ত নীল হে ধাবন্ত অন্থুরাশি ! 

আনন্দে উন্মত্ত হ+য়ে কোথায় বেয়েছ ভাই ? 

মহান্‌ তরঙ্গ-রঙ্গে কি মহান্‌ শুভর হাসি! 

বল, কা'রে দেখিক়্াছ ? কোথা! গেলে দেখা পাই? 


১৮ 
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তু 


অহো! বিশ্ব-পরকাশি 
উদার সৌন্দর্ধ্যরাশি 
যে দিকে ফিরিয়া চাই 
সৌন্দর্ষ্য ডুবিয়া যাই; 
অত্যুল্লাসকরী, অয়ি 
পরম আনন্দযয়ী !-_ 
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাবিত ? 


গু 


কে তুমিঃ ভকত জন 
জুড়াইতে প্রাণ মন 
মনের মতন তা"র মুরতি-ধারিণী ! 
পৌন্দ্যয-সাগর-মাঝে 
কেগোএ সুন্দরী রাজে, 
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী ! 


৮ 


কে তুমি, প্রাণেতে পশি” 

ভিদিবের পর্ণশিনী, 
কাস্তি-সক্ধলিত-কায়া অপব্ধপা ললন৷ ? 

করি” অপরূপ আলো! 

কি বিচিত্র খেলা খেলো! 

না জানি, কি মোহ-মস্ত্রে 

এ অসার দেহ-যস্ত্ে 
আপনি বিছ্যুৎবেগে বেজে ওঠে বাজন! ! 
তুমি কি প্রাণের প্রাণ ? তুমিই কি চেতনা? 


২৭৪ 
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কে তুমি, প্রাণীর বেশে 
খেল! কর দেশে দেশে, 
যুগলে যুগলে সুখ-সস্ভোগে বিহ্বল ? 
কে তুমি মানব-ঘন্দঃ 
মুর্তিমান্‌ প্রেমানন্ন, 
নয়নে নযন রাখা, 
আননে স্ধাংশু মাখা ; 
ঢল ঢল করে কোলে শিশু-শতদল ? 


১৩ 


কে তুমি জননী, পিতা, 

নন্দিনী, রমণী, মিতা, 
প্রেম-ভক্তি-ন্জেহ-ল-উদার-উচ্ছাস ? 

কে তুমি মা জল-স্থলঃ 

মহান্‌ অনিলানল, 
নক্ষত্র-খচিত নীল অনস্ত আকাশ? 
কে ভূমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ? 


১১ 


কোটি কোটি হুর্য্য তার! 
জলস্ত অনল-পারা, 
পূর্ণ-তৃণ-তরু-্রাণী 
মনোহর ধরাখানি, 
স্ষুিদ পি স্কৃদ্রতরে 
কি মিলন পরম্পরে ! 
কি যেন মহান্‌ গীতি বাজিতেছে সমস্বরে ! 
চাহি” এ সৌন্দর্য্য-পানে, 
কি যেন উদয় প্রাণে ! 
কে যেন কতই ন্ধপে এক! লীলাখেল! করে ! 
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১২. 
কেন, এর অন্তদিকে 
যেন কিছু নাই ঠিকে, 
পাপ-তাপ» হাহাকার, ঘোর ধুন্ধমার ? 
কত গ্রহ উপগ্রহ 
হুর্য্যে পড়ে অহরহ + 
কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার ? 


১৩ 


হয় তে! এদিক হ'বে প্রলয়-প্রবণ , 
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন । 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, 
প্রলয় ধেয়েছে রঙে, 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ । 
আপনি সময় হ”লে 
স্থর্থ্য চলে অজ্তাচলে, 
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন ! 


১৪ 


নিতি নিতি তরু-লতা। 
নধর নুতন পাতা, 
কেমন প্রফুল্ল আহা কুক্ছম সুন্দর ! 
ঝরে যায় পরক্ষণ 
ব্যখিক্সা! নয়ন মন, 
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর ! 


৯% 


বিশ্বের প্রকৃতি এই, 
একেবারে লয় নেই ; 
এক যাক আর আসে, 
তরুপ লৌন্দর্ষ্যে ভাসে । 
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মহাপ্রলয়ের কথা, 

কি বিষম বিষগ্নত। ! 
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,--অন্থভবে আসে না, 
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে ন!। 


৯ 


তেমনি, এ বিশ্ব থেকে 

কাস্তিখানি দুরে রেখে, 

চাও, বিশ্ব-পানে চাও-_- 

কিছু কি দেখিতে পাও ? 

কোথা তুমি কোথ1 আমি, 

কে তোর জগৎ্স্বামী, 

সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত, 

কিছু নহে প্রতিভাত । 
কোথা ? কোথা ? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী ? 
এস মা! ! ঘোরান্ধকারে তিষ্িতে পারিনি । 
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব-্মপিণী । 


৯৭ 


এ বিশ্ব-মন্দিরে তব 
কিবে নিত্য নবোত্দব ! 
আনন্দে অবোধ ছেলে 
বেড়াই হৃদয় ঢেলে। 
কে তুমি ম! বিশ্বেশ্বরী ! 
দাড়ায়েছ আলো! করি”? 

সদাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না । 
যখন বা! আনে মনে 
ডাকি সেই সপ্বোধনে। 

ম! ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি জানি না । 


সাথের আসন ২৭৭ 


১ 
হ্যা মা, এ কেমন ধারা, 
ছেলে মেয়ে ভেবে সারা ঃ 
যেন তারা মাতৃহীন 
খেদ করে রাত্রি দিন! 
তুমিও তাদের দেখি, কোলে কোনে তুলি নাও । 
সেহেতে সনের হবধ ক্ষুধা পেলে খেতে দাও । 
আপন স্বরূপ নাম 
বলিতে কেন গো বাম? 
অবোধ শিশুর ধোক! নিজে কেন না ঘুচাও ? 
৪) 
মাস্র কোলে বসে কাদে, 
কে মায়া, সে বাধে ধাদে? 
এট! যদ্দি কম্ম্মফল, 
* তুমি কেন আছ, বল? 
“বাছারা কাতর প্রাণে 
চায় মাস্র মুখ-পানে, 
যথার্থই সত্য যাহা, 
রহস্য পবেখ না তাহা $ 
থেক না পরের মত। 
দেখ মা, সংসারে কত 
চাবি দিকে কিবস্ত্রণ! ! 
করে বল কে সাম্বন। ! 
সকল বিবয়ে যদি সদ1 তুমি উদাসীন, 
বুঝিলাম» আমরা ম। যথার্থই মাতৃহ্থীন । 
০. ই, 
এত বড় কাগুখানা, 
বুদ্ধিতে ন! যায় জান! । 
বাইযেল, কোরাণ, বেদ, 
মেটে ন! মনের খেদ । 


১৭৮ 
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দর্শন শাস্ত্রের গাদ। 
কেবল বাড়ায় ধাদ1। 
যদি মহ থাকে বক্ষে, 
চাও সম্তানের রক্ষে, 


অকৃতি অধমগণে করুণ নয়নে চাও ! 
আপন রহস্ত, মাতঃ ! আপনি খুলিয়া দাও ! 


১ 


এ কি, এ কি, কেন কেন, 
রসাতলে যাই যেন ! 
চমকি সকল তার! 

যেন অনলের ধারা, 
চাহিয়! মুখের পরে 

কি বিকট ব্যঙ্গ করে ! 
কি ঘোর তিমিররাশি, 
ফেলিল ফেলিল গ্রাসি”! 
চমকি, বিদ্যুৎ ধায়, 
গঞ্জিয়। ধমকি যায়। 

কি পাপ করেছি আমি 
কেন হেন অধোগামী ! 
হও অবোধের প্রতি 
প্রসন্ন প্রকৃতি সতী ! 


রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না। 


না বুকিয়া থাক! ভাল, 
বুঝিলেই নেবে আলে! । 


সে মহ! প্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব ন।। 


১৬২ 


রহদ্য বিশের প্রাণ, 
রহস্ডই স্কুদ্তিমান্, 


বরহন্তে বিরাজমান ভব । 
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ভাই বন্ধু কেবা কার, 
রহন্তেই আপনার । 
প্রেম? নেহ? কৃত, দারা, 
বায়ুঃ বনি, হুর্য্য, তারা, 
সকলি রহস্যময় ॥ 
এ ব্রঙ্গাণ্ডে রহম্তঞই সব। 
ইট 
রহন্যই মনোলোভা-_ 
বিশ্বের সৌন্দর্য্য শোভা । 
সুখের পুণিম! রাতি, 
চাদের মধুর ভাতি, 
ফুলের প্রফুল হাসি, উষার কিরণ, 
সকলি কি যেন এক সাধের স্বপন ! 
০. 
রহন্ত, মাধুরি মালা 
রহমত, ন্ধপের ডভালা__ 
রহস্য, স্বপন বালা 
খেল! করে মাথার ভিতরে ; 
চন্রবিদ্ব স্বচ্ছ সরোবরে । 
কবির। দেখেছে ভারে নেশার নয়নে । 
যোগীর! দেখেছে ভারে যোগের সাধনে । 
এ 
রহুন্ত, রহ্কতময়-_ 
রহুন্ষে মগন রয় । 
খুঁজিল্প! না পেয়ে তাকে 
সবে “মায়া” বোলে ডাকে । 
আদরের লাম ভার বিশ্ববিমোহিনী । 
মানবেন কাছে কাছে, 
সদ! লে মোহিনী আছে। 


১৯৮৩ 
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যে যেমন, তার ঘরে 
তেমন মুরতি ধরে । 
শুনিয়াছি নিন্দা ঢের, 
কিন্ত মায়! মানবের 
সকলেরি আন্তরিক অতি আদবিণী। 
১8. 


ওত প্োত সমবেত 
কাহার প্রশখর্য্য এত ! 
কে তুমি না মহামায়।, 
বিরাট বিচিত্র কায়া ? 
দেখিতে বিহ্বল মন-_ 
ভাবিতে বিহ্বল মন, কি রহক্ময়ী গো ! 
লভিতে তোমারে দেবী, 
ও পরম পদ নেবি 
ব্রহ্ম! বিষুণ মহেখবর চির-পরাজবী গে! ! 
২৭ 


নিশান্তের পাল লাল 
তরুপ কিরণজাল 
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে । 
আহা সেই রক্ত রবি, 
তোমারি পদাক্ক ছবি ! 
জগতে কিরণ দেয় তোমারি কিরণে। 
২৮ 
উদার-_-উদার দৃপ্ত 
এই যে বিচিত্র বিশ্ব 
পরিপূর্ণ প্রেষ-ন্মেহ 
কাহার বিনোদ গেহ ! 


কাহার কক্ুণা-রসে আন্ত দিন-যামিলী € 
কিনি এর অধিষ্ঠাী অপক্ষপ-জাপিবী ? 
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২৯ 
আকাশ পাতাল ভূমি 
সকলি, কেবল--তুমি । 
এক করে বরাভয়,-- 
বিশ্বের শিয়তোদয় ; 

নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে। 
দশ দিকে পায় স্ফুতি, 
তোমার মহান্‌ মুক্তি, 
অনাদি অনস্ত কাল লোটে পদতলে ! 

৩6৩ 
প্রত্যক্ষে বিরাজমান, 
সর্বভূতে অধিষ্ঠান, 

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অস্পম। ; 
কবির যোগীর ধ্যান, 
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ, 
মানব-মনের তুমি উদার দ্থষম] ! 


“ঘ দেবী সর্বভৃতেষু কাস্তিরূপেণ সংস্থিতা 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমোনমঃ ॥৮ 


ভ্িতায় সর্গ 
গোধুজি ও নিশীথে 


€গাধখুলি 
১ 


কশাজ্ত গোধূলি বলা ! 

ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা । 
চেক্সে দেখে কুতুহু লে 
স্র্যয যায় অভ্ভাচিলে+ 

কেমন প্রশাস্ত মুত্ভি, কোথায় চলিয়া গেল ! 
লাল নীল মেঘে মাখা» 
কিরণের শেষ রেখা 

আর নাহি যায় দেখা, আধার হইয়া এল ! 

শু. 


বসিস্ষে মায়ের কোলে 

আদর করিক্সা দোলে, 
আকাশের পানে চায় তার! ফোটা দেখিতৈ» 
হযেছে নুতন আলে! চাদমুখের হাসিতে ! 


তত 


চিবুক ধরিয়ে মাস্র 
ক্ষধাইছে বারেবার 
কত কথ! শতবার, ফুরাইতে পারে না ! 
দিগজ্ের কালো! গায় 
মেঘ চল্েপাক্স পায়, 
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা! যায় জানে না ! 


সাধের আসন ২৮৩ 


গু 
স্ুশীতল সমীরণ, 
কোথ। ছিলে এতক্ষণ ? 
জুডা”ল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী, 
সুটিল গোলাপফুল, ঘ্ুমাইল ললিনী। 
এ 
গঙ্গ। বহে কুলু কুলুঃ 
যেন ঘুমে ঢুলু ছুলু ; 
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যাষ, 
মাঝিরা নিমগ্রমনে ঝুমুর পুরবী গায ! 
৯৬ 
তিমিরে করিয়। আন 
নিমগন হদনমান । 
সীমস্তে সাজের তারা, মন্থরগামিনী 
বিরাম আরামময়ী আসিছেন যামিনী | 


নিল্টথে 


* 
রাতি করে সাই সাই, 
জন-প্রাণী জেগে নাই, 
বিচিত্র ফুটিয়! আছে তারকার ফুলবন ! 
বসেনি চাদের মেলা, 
মেঘের করে ন। খেলা, 
উদাস, আপন মনে চলিষাছে সমীরণ ! 
২. 
প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ভাকে $ 
ভূলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কাকে ! 


৮৪ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


মনে পড়ে- ছেলে-বেলা, 

মার কাছে করি খেলা, 
ম! আমার মুখ-পানে কতই স্মেহেতে চায়-_ 
শিররে করুণাময়ী কা”র এ মুরতি ভায় ? 


নীরব নিশীথ রাত্রি, 

নিদ্রা-মগ্র ভূতধাত্রীঃ 
নক্ষত্রের ক্ষীণালেশকে ছাদে পস্ড়ে আছি একা ১ 
সহসা শিয়রে আসি কে তুমি মা দিলে দেখা? 


অপুর্ব হয়েছে আলো৷ 
অতি শিদ্ধ প্রভাজাল, 
ভোরের তারার মত শ্ধা-ধারা মাখা গায় £ 
এমন পবিত্র কাস্তি, 
এমন উদার শাস্তি, 
দেখিনি কখন আমি কোন দেব-প্রতিমায়। 


বিশদ বসন পরা, 
সীমস্তে সিম্দুর জ্বলে, 
অমায়িক মুখখানি, চক্ষুভর৷ জেহ-জল, 
অলক্তে লোহিত পদ, 
বিকপিত কোকনদ ; 
ধীর সমীরে যেন অতি ধীর ঢল ঢল , 
পরশে পবিভ্র ধরা, 
কে তুমি ম!, ধরাতলে ? 


সাধের আসন ২৮৫ 
৮১৪ 


হৃদয়, আজি রে কেন 
আকুল হইলে হেন? 
কতকাল দেখি নাই মায়ের ন্েহের মুখ, 
অতি ক্টে আধ-আধ, 
তাও যেন বাধ-বাধ, 
পস্ড়েও পড়ে ন! মনে ;_-জীবনের কি অন্থুখ ! 
সে কাল-কালিম! টুটে 
আহা কি উঠিছে ফুটে ! 
ফিরিয়া আসিছে যেন হারাণে। পুরাণ সুখ | 
প্‌ 


চিনেছি মা, আয়; আয়, 
বিকাইব রাঙ1 পাস্ন ! 
তুমিই দেবতা মম জাত রয়েছ প্রাণে ! 
বিপদে সম্পদে রাখ, 
অলক্ষ্যে আগুলে থাক ১ 
যখন ঘেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখ-পানে ! 


৮ 


নিদ্রায় আকুল হোলে, 
ঘুমাই তোমারি কোলে, 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় করি, তোমারই স্ভনপান + 
তুমি আছ কাছে কাছে, 
তাই প্রাণ বেঁচে আছে; 
সর্বদ1 সক্চট আছে,--দদ1 কর পরিত্রাণ ! 


* 
তুমিই প্রাণেতে পাশি" 


জাগায়েছ পুর্ণশশী, 
কি যেন মধুর ব্মশী সদাই শুনিতে পাই ! 


*২৮৬ 


বিহারীলাল-রচনা সম্ভার 


এত যে কঠিন ধরা, 
বজ্জাতি বিষের ভরা * 
মনের আনন্দে আছি, অন্তরে যস্ত্রণ নাই । 


১৩ 


তোমারি কৃপায়, মাগো, তোমারি কপায় 
তরঙ্গে জীবন-তরী সুখে চলে যায ঃ 

শুধু তোমারি কৃপায়। 

তব স্সেহ মুলাধার, 

এ দেহ বিকাশ তার 
নির্মল মনের জল তব মহিমায়, 

মাতঃ ! তব মহিমায় । 


৭) 


বিপদ-সম্কুল মর্ত্ে 

মার বাছা রাষে বর্তে, 

চারি বছরের ছেলে 

কেন ফেলে স্বর্গে গেলে £ 
আমি অতি শিশুমতি চিনিতে পারিনি গে! ! 
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পুজিনি গো ! 


টে 


হা ধিকৃ |! এ দুনিয়ায় 
প্রেতে শুধু পুজ! পায়, 
জীবিত থাকিতে প্রায় নাহি ভাঙে বুম ! 
কি জানি কিসের তরে 
অস্তে পুজে আড়ম্বরে ! 
মনঃকষ্টে সত মা;র শ্রাদ্ধ বাড়ে ধুম্‌ ! 


সাধের আমন ২৮৭ 


১৩ 


দাড়াও-_-চরণে ধরি, 
প্রাণ ভোরে পূজ। করি, 
স্থণীতল অশ্রজলে ধুয়াইব শ্রীচরণ ; 
আজ আমার শুভদিন, 
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন, 
পুরাব প্রাণের সাধ, জুড়াব তাপিত মন। 
১৪ 


পুনঃ পুনঃ চঞ্চল ১--- 
কোথায় যাইবে বল? 
হিমেল বাতাস কি গে! ভাল লাগিছে না গায়? 
ঘরে কি মা যাইবে না, 
ছেলে মেয়ে দেখিবে না? 
পাবে না কি বধু তব প্রণাম করিতে পায় ? 
ও 
ফেল” ন' চক্ষের জল, 
কোথায় যাইছ, বল ? 
এত দিনে দেখা দিলে কেন, মা জননি ! 
বলিবে কি কোন কথ! আগে যা বলনি ? 
মানব-মনের কাছে 
কত কি ঘুমা*য়ে আছে ১ 
হায়! ওই পূর্ববদিক্‌ হইতেছে অরুণ! ! 
বল গে! মাঃ বল, বল, কা”র তুমি করুণ! ? 


ততায় সর্শ 


গ্রভাত ও ঘযোগেজ্দ্র বালা! 


প্রভাত 


১ 


মধুর+ মখুর* আহা!” কে লঙ্দিত গাকস রে! 
প্রভাত প্রতিমাখানি প্রাণেতে জাগায় বে! 
চারিদিকে গায় পাখী 
সে গান ছাহয়া রাখি 
সবরের লহুক্নী কার আকাশে বেড়ায় ? 
উদ্দয় অচলে আপি 
শোনে উষ! হাসি হাসি, 
বুম ভেঙে ফুলবালী চারিদিক পালে চায় । 


সই 


অধুর মদির ব্বর 

উঠিতেছে তত, 
'অমিক্ষা-নিঝর যেন উৎ্থনি উথন্দি ধায়» 
চাল্সিদিকে সংগীতের কি এক মুরতি ভায় ! 


খ্ি 


স্বর-সংকলিত কায়া, 

সঙজিনী লাগিলী জায়, 
পুণ্যাত্বা পুরুষ যেন সশরীরে ব্বর্গে যান £ 
আকাশ বাতাস ভোরে উদার উঠিছে গান ! 


৯৯) 


সাধের আসন ২৮৯ 


৪ 
সহ্য কেতকী-কুগ্জ, 
প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ, 
সোনার কদন্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ; 
উল্লাসে মাঠের কোলে 
ভূণের তরঙ্গ দোলে, 
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায় ! 
৫ 
গন্ধবায়ু খুরুঝুরু, 
কাপে তরুরেখা-ভূরু 
আরামে পৃথিবীদেবী এখনে! ঘুমায় রে ! 
চলে মেঘ সারি সারি, 
গড়ি গুড়ি পড়ে বারি, 
কনক-বরণী উষ! লুকাল কোথায় রে ! 
ঙ 
আবরি অরুণ-কায়! 
দিকে দিকে মেঘমায়।, 
বিচিত্র মেঘ-মন্দিরে কার এই ব্ূপরাশি 
অনন্ত কুসুম যেন ফুটিছে প্রাণেতে আসি ! 
৭ 
বেণু-বীণা-বাছময় 
স্ুখ-সমীরণ বয়, 
হৃদয় ব্বপনময়, নেত্রে কেন ঘুমঘোর, 
সে শুভ রজনী বুঝি হয়নি এখনো ভোর! 


৩৪১০ 


বিহাক়ালাল-রচসাসভার 
যোগেন্দ্রবালা 


ণ 


অধরে ধরে না হাস, 
আধার কেশের রাশ, 
করুণ কিরণে আর্্র বিকসিত বিলোচন ; 
প্রফুল্ল কপোলে আসি 
উথলে আনম্দ-রাশি, 
যোগানন্দমময়ী তু, যোগীন্দ্রের ধ্যান-ধন ॥ 


৮ 


গীনোন্রত পয়োধরে 
কোটি চন্দ্র শোভ। হরে, 
বিস্ফু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, জেহে জিগ্ধ চরাচর ; 
আগ্রিয়! হিমাদ্রিমাল! 
কুব্রধূনী করে খেলা, 
” কুধাকরে 
সুধা ক্ষরে, 
পিষ! প্রাণে বাচে প্রাণী” অমর, দানব, নর । 


১০ 


তরল-ছর্ণণ-ভঙপ, 
দশ দিক্‌ হুত্ররাল 5 
দশদিকে কার সব হাসিমাখ। প্রতিম! 
রাজে বেন ইন্ধন, 
তোমার মতন তব্ক, 
তোমার মযতল কেশ, 
তোমার মতলম বেশ, 
তোমারি মতন দেবি, আনন-মধুরিমা ! 


সাধের আঙলন ২০৩ 


তোমার এ ব্ধপরাশি 
আকাশে বেড়ায় ভাসি 
তোমার কিরণ-জাল 
ভূবন করেছে আলো, 
গ্রহ তারা শশী রবি, 
তোমারি বিদ্ধিত ছবি ; 
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি । 
মোহিত হুহইষ! গ্াাখে ভক্তিভাবে ধরণী ! 


অধরে ধরে না৷ হাস, 
মনে ওঠে কি উল্লাস ? 

অখিল ব্রন্মাণ্ড বুঝি উদয় হযেছে প্রাণে ! 
ক্ষণে ক্ষণে অভিনব 
মহান্‌ মাধুর্য তব। 

কি যেন মহান্‌ গীতি বাজিয়াছে এক্যতানে ! 


তু 


অমৃত সাগরে হাসে ঘুমন্ত জ্যোছনা জল, 
আহ কি হাদয়হারী বায়ু বহে অবিরল ! 
ফুলের বেলার কোলে 
সুধীর লহরীদদেোলৈ, 
অতি দুরে দৃষ্টি-পথে অতি ধীর ঢল ঢল 
ঈবৎ দোছুল্যমান প্রেফুর্জ কমল-বনে 
কে তুমি ভ্িদিবরাণী বিহর আপন মনে ? 


১.4 

কেপ্রারা সঙ্গিনী ।সব 

লোচনের মবোখসবঃ 
উদ্দাপ্প অস্ত জেটাতি, দুধাঁংশু-কঙ্সিত কায়া, 
বেড়িশ্নে বেড়ায় ঘেন তোর প্রাণের ছায়। ! 


২০১৩ 


বিহারীলাল-রচনা সম্ভার, 


্‌ 


আকুল কুস্তল-জাল, 

আননে অপুর্ব আলো, 
নয়ন করুণা-সিন্ধু, মৃক্তিমতী দযামায় 
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়! ! 


৮ 


অমৃত সাগরে ভাসি, 

মুছমন্দ হাসি হাসি 
আদরে আদরে তুলি+ নীল নলিনা আনি, 
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা ছখানি। 


ন্ট 


আমিও এনেছি বাল।, 

প্রেমের প্রফুল মালা, 
সৌরভে আকুল হয়ে পারিনি পরাতে গায় : 
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙ! পায় ! 


তূর্য সর্শ 


নন্দন কানন 


৯) 


দিগন্ত-ললাট-পটে সাধের নন্দন বন, 

"আধ আধ ঘুমঘোরে যেন কি দেখি শ্বপন ! 
ফুটিয়াছে পারিজাত,.যেন কত শুকতার। 
উঠিক্লাছে নীলাকাশে মাথিয়। সুধার ধার] ! 


সাধের আঙন ২৯৩ 
০ 


অপুর্ব সৌরভময় 
কি বুথ সমীর বয় ! 
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যায় দেখিতে, 
কতই ফুলের গাছে 
কত ফুল ফুটে আছে, 
কতই হয়েছে শে।ভ1 সে ফুল-মাধুরীতে ! 


১০ 


না|! জানি ০কেমনতর 
ফুলশয্যা মনোহর, 
চিরফুল্প ফুলদলে 
চাদের হাসির তলে 
কেমন ঘ্বুমায় সুখে অমর অমরীগণ ! 
সমীরণ ঝুর্‌ ঝুর্‌ 
স্বেদেলেব করে দূর, 
কেমন সুরভি শ্বাস, হাসিমাখ। চন্দ্রানন ! 


কিবে মন-সুগ্ধকারী, 
কল্গতরু সারি সারি, 
দাড়ায়েছে অতিথির পুরাইতে কামন! ! 
মধুর অমৃত ফল, 
জ্যোস্মাময় সিগ্ধ জল, 
যা চাহিবে, অজচ্ছল, নাই কোন ভাবন! ॥ 


৬ 


কিছুই কামন। নাই, 

মনে মনে ভাবি তাই, 

কেন বা পশিতে চাই 
দ্বেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে ? 


২৯৪ বিহারীলাল-রচস্মসমার 


নির্জনে দাড়ায়ে এক! 
ঘুমন্তের দূপ দেখা! $ 
দেখে, দ্িগঙ্গনাগণ শিহরিবে সরমে । 
১ 
ঘুমস্ত রূপের রাশি 
নিজ তল্প ভালবাসি । 
দেখি ঘুম ভেঙে উঠে, 
কি ফুল রয়েছে ফুটে ! 
কি এক আলোয় গৃহ আলো হয়েছে কেমন ! 
আলুথালু হযে প্রিয়া 
আছে সুখে ঘুমাইয়া : 
মুক্তত্বার বাতায়ন, 
ঝুরুঝুরু সমীরণ, 
চাদের মধূর হাসি 
আননে পড়েছে আমি, 
বিগলিত কুস্তল 
কি মধুর চঞ্চল 
মধুর মুরতি দেবী কি মধুর অচেতন ! 
নিমীলিত নেত্র ছুটি যেন ধ্যানে নিমগন ! 
৭ 
কপোলে কমল-শোভা, 
কমলার মনোলোভা , 
ভালে জিপ্ধ জ্যোতিম্মতী, 
বিরাজেন্‌ সরশ্বতী $ 
নিশ্বাসে ফুলের বাস, 
অধরে জড়িত হাস, 
দেখি- দেখি--যত দেখি দেখিবার বাড়ে সাধ 
মনঃপ্রাণ দেহে ভোর, 
নয়নে প্রেমের লোর, 
ঘুমন্ত নীরব রূপে লা জানি কি জাছে স্বাদ! 


সাথের আপন ১৪৫ 


| এ 
আহা, এই মুখখানি, 
ক্সহুমাথ! মুখখানি, 
প্রেমভর। মুখখানি 
ভ্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি, কে দিল আমার ? 
কোথায় রাখিব বল--_ 
রাখিবার নাহি স্থল, 
নয়ন মুদ্দিতে নাহি চায় 9 
হাদয়ে ধল্িতে না কুলায় ! 
পরিয়ে, প্রাণ ভোরে দেখি রে তোমায় ! 
টি 
উঠ, প্রেয়সী আমার-_ 
উঠ, প্রেয়সী আমার ! 
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার ! 
উঠ, প্রেয়সী আমার ! 
৯ পু 
কি জানি কি ঘুমঘোরে, 
কি চোখে দেখেছি তোরে, 
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর ! 
প্রেক্সসী আমার ! 
নয়ন-অস্ৃতরাশি প্রেয়সী আমার ! 
সি 
তোমার পবিভ্র কায়া, 
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া, 
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে শুখ্ধৌ হই । 
ভাঙবাসি নারী-নরে, 
ভালবাসি চরাচরে, 
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই ! 
প্রেয়সী আমার [ 
নয়ন-্অম্বতরাশি প্রেয়সী আমার ! 


৯৩ 


বিহারীলাল-রচনাসভার 
১ 


তোমার মুরতি ধোরে 
কে এসেছে মোর ঘরে? 
কে তুমি সেজেছ নারী ? 
চিনেও চিনিতে নারি + 
উদ্ধার লাবণ্যে তব 
ভরিয়! রয়েছে ভব; 
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি, 
হৃদ্পদ্মে সরন্বতী ; 

প্রেম স্সেহ ভক্তি ভাবে দেখি অনিবার ! 
প্রেয়সী আমার ! 

নয়ন-অয্ুতরাশি প্রেয়সী আমার ! 


১৩ 


ওই চাদ অজ্তে যায়, 

বিহঙজগ ললিত গায়, 
মঙ্গল আরতি বাজে, নিশি অবসান $ 

উঠ, প্রেয়সী আমার ! 

তোমার আননখানি 

হেরিবারে উষারাণলী 
আসিছেন আলো কোরে হাসিছে বয়ান । 
উঠ, প্রেয়পী আমার, মেল, নলিন নয়ান ! 

৯ 


ত্রিলোক-সৌন্দর্যয সেই প্রিয়া ! তোর শ্রিয়মুখ, 
হৃদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুহ্র্লভ সখ ! 

শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ ! দেখনি ? 

মহাতুখে মহীয়সী আমাদের অবনী । 


৯৬ 


যে খুগে তোমন। জাগ, সকলেরি জাগরণ ; 
এ যুগে নন্দন-বনে সবে ঘুমে অচেতন । 


সাধের আসন ২৯৭ 


আমাদের মত্ত্য ভূমে 
কেহ জাগে, কেহ ঘ্বুমেঃ 
হর্য্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয় । 
এ চির-পুণিমা-নিশি তেমন হুন্দর নয় | 
৬৬ 
সেই মুখ» শুভ মুখ, 
সেই সুখ» পুর্ণ সুখ ? 
অমরের অপব্ধপ স্বপ্র-স্থখ নাহি চাই। 
কে বলে £--ধরার কাছে 
কালের চাতর আছে, 
কালে কালাস্তক মুক্জি 
আচদঘ্িতে পায় স্ফৃল্তি ; 
রোগ শোক সঙ্গে তার, 
চতুদ্দিকে ধুদ্ধ,মার ১ 
হিহি হিহি অট্টহাসে 
ঝলকে বিদ্যুৎ ভানে ; 
ঘোরঘষ্ট চণ্ড রব, 
আতঙ্কে নিস্তব্ধ সব; 
প্রভাতে তারার মত 
কে কোথায় অস্তগত !* 
এ সকল মিথ্যা কথা, 
আকাশ-ফুলের লতা! + 
প্রেমের আনন্বধামে মরণের ভয় নাই ! 
৬১৭. 
নবীন-নীরদ-কায়। ! 
কিবে শাস্তিমম়ী ছায়। ! 
কে যেন করুণাম্রী-ন্সেহে কোল দিতে চায় % 
ক্রীড়া করি রঙ্গভূমে, 
বসি বসি ঢোনে ঘুমে, 
অতি শ্রাস্ত ক্লান্ত প্রাণী আপনি ঘুমায়ে যায়! 


১৪৯৮ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


সু 
শীতান্তে বসম্ত কালে, 
কচি পাত ডালে ভালে, 
নুত্তন"্মধর-তরু উপবন মনোহর, 
নুতন কোকিল-গান 
পুলকিত করে প্রাণ, 
কি এক নৃতন প্রাণে শোনে সুখে নারী নর ! 
০ ৪) 
এ চির বসম্তকাল 
তেমন লাগে না ভাল, 
এরে যেন ভেঙে চুরে অন্য কিছু করা চাই । 
অনস্ত স্থখেরো। কথা 
শুনে, প্রাণে পাই ব্যথা » 
অন্- অনস্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই। 
৩ 
পুর্ণ মহা! মহেশ্বর, 
বাক্য-মল-অগোচর $ 
নাহি প্রাণ, নাহি গাত্র? 
সচ্চিৎ আনন্দ মাত্র; 
কার্য্য নন্‌, কর্তা নন্‌, 
ভোগ ননৃ, ভোগী নন্‌, 
যোগীদের ধ্যান-ধন + 
ভবের হাটের সেই পাগল রতন । 
হাসির ভিতরে ওর 
কি জানি কি'আছে ঘোর ! 
বুঝ! নাহি যায়, তবু ভালবাসে মন । 
২১ 
কেৰল পরমানন্দ 
কি যেন বিষম ধন্ধ, 
কিকল্পবিহীন দশ! কি জানি কেমন ! 


সাধের-কআআসন ২৯৯ 


মাক আবরণ দিয়! 

লোক-চচ্ষু আবরিয়া 

আপনি অবোধ্য থাকা, 

আপনে আপন রাখা, 

নিরলিপগু পাপ-পুণ্যে 

থাকা শুধু শুন্তে শুন্তে, 

সদাই কেবলি সুখ, 

হা, কি কষ্ট, কি অস্থখ ! 

আশাতণশ-- জালা তন-- 
ঘোরতর জ্বালাতন ! কি বিবম হ্বালাতন ! 


২. 


জ্বাল! জুড়াবার তরে 
এলেন নন্দের ঘরে । 
নব কুতৃহল ভরে মুখে হাসি ধরে না । 
যশোদ! কতই স্থখে 
নীলমণি করি বুকে, 
চুমে! খান্‌ চাদ মুখে” ছেলে কোলে থাকে না। 
বলে “দে না যশে! মাই ! 
ক্ষীর সর ননী খাই ।” 
কাদে! কাদো আধ বাণী 
শুনে কেদে হাসেরাণী, 
অঞ্চলে ধরিয়া! ভার স্থির আর বাধে না! 


১৯০, 


ব্রজ-বালকের ঘোটে 
গোধন লইয়া! গোঠে 
বাজায়ে মোহন বেণু, 
কাননে চরান্‌ ধেছ ! 
সকলেই ভাই ভাই, 
আনন্দের সীম! নাই। 


৩০৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


যখন যে ফল পায়, 
কাড়াকাড়ি কোরে খায়, 
এ দেয় উহার মুখে, 
ও পড়ে উহার বুকে ; 
কত কান্না, কত হাসি, কত মান-অভিমান !. 
কোথায় আমার হায় সেই শাদা খোল প্রাণ ! 
২৪ 
শারদ-পুণিমা! নিশি, 
কি মধূরদশ দিশি! 
অনম্ত কুস্থমে সাজি 
হাসে লতা-তরু-রাজি। 
অখণ্ড-মগুল-চাদ, 
প্রেমের মোহন ফাদ । 
স্মরি সেই ব্রজবাল। 
আসি নটব্র কাল! 
ধীর সমীরে 
যমুনা! তীরে, 
জুড়াতে বিরহ-জ্বাল। সে প্ুলিন-বিপিনে, 
আদরে বাজান বাশী 
ঢালিয়া অনুতরাশি। 
মনের, প্রাণের সাধে 
বাঁশী বলে “রাধে রাধে ! 
কোথায় মানিনী মোর ! তোমা বিনে বাচিনে। 
দেখা দাও অধীনে ।, 
২৫ 
নানা কথ! ওঠে মনে; 
যাব না নম্দনবনে, 
যাই আমি ফিরে যাই সে কমল-কাননে, 
দেখিগে যোগেক্দ্রবাল। যোগ-ভোলা নয়নে । 


পঞ্চম সঙ 
অমরাবতীর প্রবেশ-পথ 
৯, 


দৃক্টি-পথ-প্রাস্তভাগে ওই কি অমরাবতী ? 
মহান্‌ বিচিত্র মুর্তি, কি উদার জ্যোতিন্মতী ! 
অতি শুভ্র মেঘ-মাঝে 
সোণার কিরণে রাজে, 
সহজ্ঘ খধারাষ যেন বহে ত্বর্ণ-ক্বোতস্বতী 1 


হি. 


অম্লান চাদের মাল 
ঘেরে ঘেরে করে খেল।, 
দরে দূরে ইন্দ্রধক্ন কি সুন্দর সেজেছে ॥ 
অতি ভর্ধে শিরোভাগে 
বিচিত্র পদার্থ জাগে: 
মহ মুছ দেখ! যায়, 
মুত কিরণ গাক্সঃ 
ঠিক যেন ছায়াপথ | 
বিজয় পতাকা! মত 
দীর্থাঙ্গ আকাশে ঢেলে না জানি কি উড়েছে। 


১০ 


স্বহুল স্বুহল তান 
ভেলে ভেসে আসে গান, 
দুর মধুর বাশী ভেসে ভেসে আসে, যায় 5 
ইন্দ্রার্দি অমঅরগণে 
ছুমায় নন্দনবনে, 
পুর-মাঝে কার) তবে মনের আনন্দে গায় ? 


০০১৭ 


বিহারাঁলাল-রচনাসভার 


গু 
শ্বেত শতদলময় এই কি প্রবেশ-পথ.? 
হাসিয1! উঠিছে যেন মহাত্বার মনোরথ । 
ছধারে কৰিছে খেল! 
যুখিক! চামেলি বেল। । 
ছু"ধারে মন্দার তরু দূবে দুরে দাড়াষে ॥ 
কি পবিত্র-দরশন 
ঈাড়াষে কন্তকাগণ । 
আদরে তুলিছে ফুল কচি শাখা হ্ৃযাষে । 
৪ 
এই পথ দিষ। বুঝি সে সুধাংশুমযীগণে 
পুজিতে যোগেক্্রবাল1 গেছেন কমলবনে ? 
লইয়া গেছেন কায! 
রাখিষ। মধুর ছাকস! ? 
তারাই কন্যক1 বেশে 
কল্মতরু-তলদেশে 
করিতেছে ফুল-খেল। বিকপিত আননে ? 
সেই মুখ, সেই ব্বপ, 
কি জীবস্ত প্রতিক্ষপ ! 
০ক এ বা অমরবাল! এ অমর ভুবনে ? 
১.৬ 
উড়ায়ে পদ্মের রেণু 
ওই বুঝি কামখেহু 
আসিছেন ছলে ছলে মন্থর গমনে ! 
নন্দিনীর আলেরকনে 
হাখারব ক্ষণে ক্ষণে 
আপীনে অসৃত ক্ষরে দোলে 'পুচ্ছ সঘনে ! 
রণ 
চিকণ কপপিণ' গায় 
দৃতটি পিইলিয়ী যায় | 


সাধের আসন ৩০৩ 


কিবে কক শৃঙ্গ হটি 
বক্র-অগ্রে আছে উঠি ! 
মু-খানি রূপের ভাল + 
ভালে শুভ বোমমালা।, 
কি তুন্দর বাকা ছাদ ! 
মেঘে যেন ভাঙা াদ । 
বেয়ে ধেয়ে কাছে গিয়ে যেন হাসি-ধরে না । 
নন্দিনী ঝাপায়ে গিকে 
চু মেরে পয়স পিয়ে, 
স্থির হয়ে দীাড়াইয়ে এক পা-ও সরে না! 
চ 
নন্দিনীর তাঅ গায় 
চেটে চেটে চুমো খায় ঃ 
মাস্থষের মত আহ চুমো! খেতে জানে ন! 
চক্ষু যেন পদ্মফুল, 
ন্সেহ-রসে ছুল্ছুল্‌। 
কত যেন নিধি পেয়ে 
চেয়ে চেস্ে ছাখে মেয়ে । 
কেন গো আদর কোরে কোলে নিতে পারে ন॥ ? 
৯ 
শুর! বুঝি সপ্ত খবি 
প্রভাক্ম উজন্নি দিশি 
অমর নগর হন্তে 
আসিছেন পদ্গপথে ? 
রোমাঞ্চ কিরপ-জাঙে যেন লঞন্তম্্ষেযোদয় । 
জিগ্ধ-প্রাণ দিগজলাস্চমকিন্বা চেয়ে রয় ! 
১৩7, 
তাস শ্শ্রুদতাজ্ক্গটা- 
বিতরেশবজলী-ছটর | 
'আসম্মউছে সুখে লোচনে কি. করুণ! ? 


৩০৪ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার' 


কি তগু-কাঞ্চন-দেহ ! 
দর্ববাজে উদার কেহ । 
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জ্বল অরুণ! ! 


৯৯ 


মহেশের শ্তোত্র-গানে 

যান বেযাম গঙ্গা-আানে | 

“হর হর মহেশ্বর !, 

উঠিছে শঙ্কর স্বর । 

তেজোময সঞ্চরণে 

পুত করি ত্রিভুবনে 
স্র্য্য যেন তীক্ষ প্রভা সম্বরিয়। চলিল ! 
চির-পুণিমার নিশি পুন হেসে উঠিল ! 


১৭. 


কার! ওই কন্তাগুলি, 

বাহুলতা তুলি তুলি 

তরুর্দের কাছে কাছে 

আদরে কুহ্গম যাচে? 
করপুউ-ভর!-ফুল, কারে! করে হাসে মাল! । 

কি যেন কামনা-লাভে, 

গদ গদ ভক্তিভাবে 
করি কলকোলাহল ন! জানি কি করে খেল»! 


১৩ 


নুতন সুর ত্বরে, 
কি যেন গান করে, 

কি যেন ভোরে সব হরষে গায পাখী ! 
মধুন্প তানে তান, 
কাড়িয়া লয় প্রাণ, 

হেরিতে ধায় মন, কেন বা ধোরে রাখি! 


সাধের আমন ৩০৫ 


৯: 
কে তোরা হ্বর্গের মেয়ে, 
জ্যোৎকাঁ"সলিলে নেয়ে, 
কিরণ-বসন পরি আলু. করি কাল চুল, 
নক্ষত্রের শিব গড়ি, 
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি, 
অঞ্জলি পুরিয়! দিস্‌ প্রফুল্ল মন্দার ফুল? 
১৫, ? 
তোমাদের পানে চেয়ে 
হৃদয় জড়িত কমেছে, 
চলিতে চলে ন! পা+ চক্ষু ফিরে আসে না। 
কই গো তোদের শ্লেহ ? 
জিজ্ঞাসা কর ন1 কেহ! 
করেছে দারুণ বিধি--- 
হেথাও কি সেই বিধি | 
যে যাহারে ন্বেহ করে, সে তাহারে চাহে না? 
১৬ 
গাও আরো তুলে তান 
ত্রিপুর-বিজয়-গান ! 
পুঁজ, পুঁজ, ভক্তিভরে 
ভক্তাধীন মহেশখ্বরে ! 
তোদের করুন্‌ তিনি 
শুভ বা! প্রফুল্লিনী ! 
যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল-কাননে + 
দেখিগে যোগেন্দ্রবাল। যোগ-ভোল। নয়নে ! 


যক্ত সর্শ 
কে তুমি 


৯ 


শক ওই» আপসিছে পথে 
পারিআজাত পুস্পরথে ! 
আগে আগে নভব্বান্‌ 
গাক আগমনী-গান ও 
চলিয়া! আপেন যত 
হেসে ওঠে পদ্দ-পথ »+ 
কে» কিরণময়ী বালা! 
জ্িরিব করেছে আনা ও 
কি কুতৃহন্পিনী আহ! চাহি চাকি দিক পানে! 
উদয় অচল হতে 
আপনার গৃহুপতথে 
আপে বুবি ভবারালী-_ 
কি মধুর মুখখানি ! 
এমন হুন্দর মেসে দেখি নাই নয়নে | 
অথবা! অমবরাবত 
কোন পতিআ্রতা সতী 
অপুর্ব প্রতাব ধক, 
আপিছেন আনলে! কিঃ 
পমর্ভের্র নিম্ধ্প দিবা জীবশপীলা আঅবসানে ?* 


হ 


তাই বুঝি পুর-মাঝে 
তমাল শঙ্খ বাজে ! 


সাধের আসন ১৩৩. 


কমা, বুঝি তাই 
আনন্দের সীমা নাই, 
"আদরে আদরে আসি করে শুভ আবাহন ! 
আহ্লাদে আপন ভূলে 
হেলে ছুলে ঢুলে চুলে 
বরবি মন্ফার-ধার! পুজা করে তরুগণ ! 
খত 
চাহিয়া উহার পানে 
কি যেন বাজিল প্রাণে, 
কতই স্মরণ করি শ্মতিপটে ফোটে না, 
অকারণ কি কারণ 
কেদে কেদে ওঠে মন। 
এই যেকি স্বপ্ন দেখে 
চমকিয়! ঘুম থেকে 
উঠিলাম-_- 
ভাবিলাম-_- 
হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না ? 
১. 
এস, এস, শুভানন!, 
সুম্জল-দরশন। ! 
কাহার হুকন্ত। তূমিঃ কার শুভ ঘরণী? 
কি খেদে মানিনী সতী, 
ত্যজেছ প্রাণের পতি ? 
এসেছ অমরপুরে কাদাইয়। ধরণী? 
& 
কেন পতিব্রতা মেয়ে, 
আমারও পানে চেয়ে 
করুণ-নয়নে তব ভরিয়া! আসিল জল ? 
আক্?, সমন্থুখীহখী, রখ 
অকলক্ষ-শশা-মুখী 


৩০৮ প্বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


ত্যজেছ মানবী-কায়া, 
ত্যজনি মানব-মায়] ! 
তোমাদেরি আশীর্বাদে বেঁচে আছে ভূমগ্ডল। 


১, 


আমি ভূমণ্ডলবাসী, 

স্বর্গেতে বেড়াতে আসি, 

করি নাই ভাল কাজ ; 

মনে মনে পাই লাজ + 
এখানে সকলি যেন স্বপনের রচনা ! 

ফল ফুল তরু লতা, 

পরস্পরে কহে কথা, 

অস্ত-সাগর-কুল 

অপর্ধপ ফুলেফুল 

বেড়ায় অমরবালি।, 

কি যেন সুধাংশুমালা 

হইয়াছে মুর্তিমতী ; 

অঙ্গেকি মধুর জ্যোতি ! 
কিবে কালো কেশ রাশি, বিকসিত-আননা ! 


ণ 


আসা, এই কলেবরে 

সাজে কি এ লোকাম্তরে ? 
তোমায় করুণারাণী ! সুমধুর ফেজেছে, 
স্বর্গের শোভার মাঝে কি শোভাই হয়েছে ! 


আমারই বিড়ম্বনা, 

কি ঘটিতে কি ঘটন! ; 
রক্ত মাংস দেহখানা কেছ চেয়ে দেখে না! 
জীবস্ত মানুষ হেথ! দেখিতেই চাহে না! 


লাধের আসন ৩৬৪১ 
টে, 


পদে পদে বাধা পাই: 
তবু ন্রেহে, ধেয়ে যাই, 
আপনার ভাবে ভুলে 
কহি আমি প্রাণ খুলে 
মধুর উজ্ভ্বল ভাষা, 
পরিপুর্ণ ভালবাস] । 
বুঝি কি কিস্তৃত ঠ্যাকে, 
মুখ-পানে চেয়ে ছ্াাখে, 

সদয় হৃদয় কেহ ধীর হয়ে শোনে না, 
বুবিতেও পারেনা; 
কোন কথা কহে না। 

১৩ 


্বর্গেতে অনুত-সিন্ধু, 
পাই নাই এক বিল্ঃ 
সাধবী পতিব্রতা সতী ! 
স্বখেতে ম। কর গতি ! 
তব অশ্রকণাটুকু অসুত-অধিক ধন 
পেয়ে, এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল তৃবিত মন। 
১১ 
আজি মা অভাবে তব 
ধরাধাম নিরুৎসবঃ 
শ্রীহীন মলিন পৃতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই ঃ 
বাছার। শোকের আবে 
কি যেহাহাকার করে, 
কল্পন! করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই! 
১২ 
থাক্‌ পৃথিবীর কথা + 
যা১ও'ভূমি পতিক্রতা। | 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


সতীর! যে লোকে যায় 

পদ্মফুল ফোটে তায়; 

সতী-পদ-পরশনে 

জ্যোতি ওঠে ত্রিভুবনে ; 

অকলক্ক ব্ধপরাশি, 

অমায়িক মুখে হাসি, 

কি এক পদার্থ আহা ! 

পণ্ডর! জানে না তাহা । 

নিব্বিকার অন্তরে 

পুণ্যবানে ভোগ করে, 
ভোগ করে অতি হ্থখে স্থরবালা সখখীগণ ; 
আজি ম! তোমায় পেয়ে, কি আনন্দে নিমগন, 
কি আনন্দে কাছে আমি করিছেন আবাহন ! 


১৩) 


দেখ, চারিদিকে তব 

কত যেন মহোৎসব ! 

আনন্দে উন্মভ-প্রায় 

অধীর সমীর ধায়! 

তরু সব ফুলেফুল, 

কি আনন্দে ঢুল্চুল্‌! 

কতই হরব-ভরে 

লতা! সব নৃত্য র্বরে ! 

উথলে অন্ৃত-সিদ্ধু, 

অদূরে হাসিছে ইন্ছুঃ 

দিব্য-নুর্তি ছেছলগুলি, 

হেসে করে কোলাকুলি, 
তোমার রথের পানে মুগধ নয়নে তায় । 
কা'দের সাথের ধন! ক্যাপ» তোর বুকে আয় |: 
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৯. 
ওই শুন, ওই শুন, 
আঘোষে তোমার পণ, 
পুর-মাঝে উঠিয়াছে 'কি মধুর বাজনা! ! 
শঙ্খের মঙ্গপ-গুরনি, আগমনী-গাহন! ! 
টু 
ফেলে কোথা চলে যাও, 
চাও গে! মা ফিরে চাও ! 
একবার প্রাণ ভোরে হেরি তোর মুখখানি ? 
ফের্:এ আনন্দধামে কেন কেদে ওঠে প্রাণী ? 
১ 
আর-_কি'করি হেথায় ! 
একটুও যে সুখে সুখী, 
একটুও যে খে ছখা” 
অমরের অমরায় ওই সে চলিয়! যায় ! 
কি কৰি হেথায়! 
 । 
মনে কৰি ধীরে ধীরে 
পঙ্মবনে যাই ফিতে, 
নির্জনে শাধিয়! মাল1, 
পুজিগে যোগেন্্রবাল! , 
ফিরেও ফিরিতে নারি, কি যেন আটকে পার 
কি করি হেথায়! 
১৮ 
এলেন যাদের পাশেঃ 
"কই তার! ভালবাসে ? 
বুঝে না মন্বের ব্যথা, 
একটিও কহে না কথ! ! 
তবুঞ্প্ৰগল প্রাণ কেন রেতাদেরি চায় ! 
1কি করিনহেথায় 4 


৩১২ বিহারীলাল-রচনাস্প্কার 
১৪১ 


নাজানি কি ফুল দিয়! 
গড়া, এ আমার হিয়া, 
আপন দৌরভে কেন আপনি পাগল-্প্রায় ! 
কি করি হেথায় £, 
৩ 
গাও সুমঙ্গল গান ! 
জুড়াও সতীর প্রাণ ! 
মহান্‌ পবিত্র-আত্মা কে তোমর! পৃণ্যশ্লোক, 
'অভয অশোক হয়ে ভোগ কর শ্ুরলোক ? 
২.১ 
নন্দমন-কানন-কোলে 
ঘুমাষ স্বপপন-ভোলে, 
ঘুমান দেবতা সব! 
কলিষুগ অভিনব, 
চল অভিনব মনে 
সরব্বতী-দরশনে | 
জাগ্রত দেবত। তিনি 
সদানন্দে সুহাসিনী। 
অস্ত সাগর-জল 
পদতলে ঢল ঢল । 
দিগঙ্গনা দিকে দিকে 
চেয়ে আছে অনিমিখে । 
বাতাসে রাশীর স্বরে 
প্রাণ খুলে গান করে । 
আপনি আকাশ-মাঝে 
কি মধুর বীণা ঝাজে ! 
হাদয় ভেদিয়। উঠে জ্ঞোঅ-গীতি স্বন্িবার । 
৫প্রমেক্ক প্রফুষ্ল ফুন্সে গচরণ পুজি তার? 
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২২ 
মনের মুকুর-তলে 
শশী যেন স্বচ্ছ জলে, 
ভুূবনমোহিনী মেয়ে 
আপনার পানে চেয়ে 
আপনি বিহ্বল! বালা 
কে তুমি করিছ খেল! ? 
তুচ্ছ করি ম্বর্গ-সুখ, 
উথলি উঠিছে বুক। 
মধুর আবেগ-ভরে 
মধুর অধীর করে। 
চমকি চৌদিকে চাই, 
তোম। বই কিছু নাই। 
ত্রিভূবন তুমি মাত্র ! 
দেখিতে শিহ'রে গাত্র , 
ধরিতে, অধীর মন; 
কি পবিভ্র, কি মহান্‌, কি উদার ব্ূপরাশি ! 
অহে। ! কি ভ্রিতাপ-হারী জীবন-জুড়ান হাসি ! 
২5 
অয়ি--অয়্ি সরত্বতী ! 
তব পাদ-পদ্মে মতি 
নির্শলা অচল হয়ে থাকে যেন চিরদিন! 
সেই বিজয়ার দিনে 
বাজায়ে প্রাণের বীপে, 
ভরি ভরি হ-নয়ন 
তোর এই শুভানন 
দেখিতে দেখিতে হহু"কালের সাগরে লীন ! 


সম্তম সর্গ 


ঠ 


একি5 একি, একি মায়া ! 
সম্মুখে মানবী কায! 
অমরার ঘার হতে 
আসিছেন পদ্ম-পথে, 
কালে! দ্ধপে আলে! ক”রে কার কুলকামিনী £ 
বিগলিত তেেশপাশে 
মতিয়া! মল্লিক হাসে, 
নলিন-নয়না সতী নুহুমন্দগামিনী ! 
নাচে মার কোল পেয়ে 
ভুবনমোহিনী মেয়ে, 
নাচে কালিকার কোলে ন্বর্ণলত! দামিনী ! 


ছু 


ফিকি ফিকি হাসি মুখে, 
পযসোধর পিকে আশে 
চোকফেতে কি কথা কয় 
নারী বুঝে, নরে নক্ব । 
মাকে ভিয়ে হাসিখুসি, 
সুপ্তি ফিব। অকেল্গুবী ? 
দেখিতে দেখিতে».কই* কোথায় মিলিয়ে গেল ! 
এ যাক্সা, কাকার মায় কেন গেল, কেন এল ? 
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ষ্ট 
উড়িছে পদ্মের রেণু, 
ফের কেন কামধে্ ? 
মায়ের কোলের কাছে-_ 
নন্দিনী দাড়ায়ে আছে । 
কি জুন্দর দরশন ! 
রূপে আলে! পদ্মবন । 
এরাই কি মায়া কোরে 
মাহুবের মুন্ভি ধোরে 
করিল কুহক-খেলা ? 
দিবসে চাদের মেলা, 
সব যেন জ্যোন্সাময়ঃ 
নক্ষত্র ফুটিয়ে রয়, 
চেয়ে দেখিঃ কিছু নয় $ যে দিন, সে দিন। 
মায়াবী মুরতি ধরে নবীন--নবীন ! 
গু 
কি দেখে আমার মুখে 
মায়ে বিয়ে হাসে অখে ? 
অতিথি-জনের প্রতি ক্কপা বুঝি হয়েছে ? 
আননে নয়নে তাই ্েহ ফুটে রয়েছে । 
গু 
যখন প্রথম দেখা, 
কোথা থেকে এলে একা! 
পীতাভ-ক্থনীল-বর্ণা এই পদ্ম-পথ-মাঝে 
চন্দ্রমা-মগুলে যেন শশাক্ষ-শ্যামিক! সাজে । 
১ 
গতি কিবে শুভঙ্করী, 
সুধীর তরঙ্গে, তরী, 
আধ আধ মাতোয়ার! ! 
লোচনে আনন্বধার! ৷ 


৩১৬ 
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শ্েহ-র'ঘ করি করি, 

দু-নযন ভরি ভরি 
দেখিতে দেখিতে আসি মিলিলে নন্দিনী-সনে । 
জুড়াল:'নয়ন মন তোমাদের দরশনে 1 


গ 


সাধ গেল ধেহুধন্তে ! 

কোলেতে দেখিতে কন্তে ! 
তাই কি মানবী-রূপে পুরালে সে বাসন! ? 

আজি আপনার কাছে 

আরেক প্রার্থনা আছে, 

পুর্ণ কর সেই আশা, 

যে জন্তে এ স্বর্গে আসা, 
অস্তর্যামিনী দেবী বুঝিতে কি পার না ? 

এ 


জান না কি অযিমুগ্ধে! 
তোমারি অসুত হুগ্ধে 
জীব-সশ্ী'বনী-বিছ্ধা লভেছে অমরগণ ? 
ছুনিবার কাল-বশে 
অভিভূত মহালসে 
ঘোর নিদ্রা নিমগন ; 
তবু গ্াখ ছ্যাখ* আহ, কি সতেজ, সচেতন, 
মুখে কি জীবস্ত প্রভ। ! উজলে নন্দন-বন ! 
৬১ 
ওই পয়োধার1 ধরি, 
তপ, জপ, যজ্ঞ করি, 
মানব দানব বক্ষ কেবা কি না পেয়েছে ! 
আমি গো! সামান্য নর, 
প্রার্থন। সামান্ততর, 
তাও কেন এখনও অসম্পুণ রয়েছে ? 
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৭ 


এস, স্বর্গকামধেন, 
ওই শুন বাজে বেণু ! 
কে যেন ভাকিছে মোরে, অমরার ভিতরে ! 
চল যাই ধীর ধীর, 
আমাদের পৃথিবীর 
দেখি সাধবী সাধু সব কি আনন্দে বিহরে ! 
১১ 


কেন গো কপিলা মেষে, 
র'লে মুখ-পানে চেষে £? 
অসম্ভব শুনে যেন 
অবাকৃ হইলে; কেন ? 
আহা, অমরপ্ুরে বুঝেছি পাব ন! স্বান__ 
এ দেহে থাকিতে প্রাণ! 
১২. 
মনে মনে ভাবি তাই, 
দেখে শুনে চলে যাই, 
তাও তুমি নও রাজি। 
আমায--দানবী সাজি 
কেন স্ভতোভ দিতে চাও, 
দাও৩--পথ ছেড়ে দাও ! 
তুমি তো শমতী সতী ! 
অমরার দ্বারবতী ঃ 
প্রাথার প্রার্থন৷ তুমি পুরাতে পার না? 
কামধেহ নাম তবে 
জগতে কেমনে রবে? 
আসিয়াছি নদীতীরে-_ 
নামিতে দিবে না নীরে ? 
তৃষায় কাটিবে বুক ? অহে! একি যাতনা ! 


১৬৮ 
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০৫ 


এখন বল কি করি, 
হে গোধন-কুলেশ্বরী ! 
অথবা, তোমার চেয়ে 
সদয় তোমার মেয়েঃ 
তোমার নন্দিনী রাশী! 
আতিথেক়ী বোলে জানি, 
প্রভাব যে কি বিচিজ্ব 
বুঝেছেন বিশ্বামিজআ্ | 
কর গে! কাতর প্রতি কপাবলোকন ! 
নিদয়। হ'য়ে! না, দেবী, মায়ের মতন ! 


১৪ 


এই স্বর্গে বিনা দোষে 
এই কপিলার রোষে 
অপ্ুজ্রক হইলেন দিলীপ নৃপতি ৷ 
বড় ব্যথ। পেষে মনে, 
বশিষ্ঠের তপোবনে 
হয়ে তব অক্ুচর 
সেবিলেন নিরস্তর 
ওই পাদ-পন্সে রাখি দৃ় রতি মতি ॥ 


৯ 


তারে তুমি চক্াননে, 

আহা, লেই শুভক্ষণে 
বর দিয়! হিমালয় গিক্লির গহ্বরে, 

প্রসন্না করুপামক্সী 

দিলে পুভ্র ইন্দ্রজর়ী 
রদ্দুবংশ-প্র তিষ্ঠাত! রক্ু বীরবরে | 
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৯৬ 

ছাড়ি সে পৃথিবীপুর 

আসপিয়াছি অতি দূর, 

তোমাদের কাছে সতী, 

দেখিতে 'অমরা্রতী । 

পুর সেই মনস্কাম, 

দেখাও অমরধাম ! 
সজ্জন-লঙ্গতি কারো হয় না বিফল । 

ফিরে গিয়ে হেথা হতে 

কি কব সেভূ-ভারতে? 

আমাদের মাতৃভূমি 

দেখিয়! এসেছ তুমি ৷ 

কি আছে এ অমরায়, 

সকলে জানিতে চায়। 

তাহাদের সে কৌতুকে 

পুর্ণ করি কি যৌতুকে £ 
তোমাদের ন্সেহ ভিন্ন কি আছে সম্বল? 


১৭ 


নানা বত্বময় তন 
অতুযুদার হন্দ্রধনু, 
আহা ! এ তোরণ যার অন্দর এমন, 
অমরার অভ্যন্তর ন। জানি কেমন ! 
১৮ 


চল দেবী, লয়ে চল ; 
অপরাধ থাক্ষে, বল ! 
ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের হোমখেছু নন্দিনী ! 
যা এল.সরল মনে 
নিবেদি শ্ীচরণে, 
হেথাকার রীতি-নীতি স্তব-স্কতি জানিনি। 


৩২৩ বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 
উড) 


এই যে প্রসন্রমুখী, 
অতিথি করিতে স্থ্বী 
আনন্দে আসিতেছিলে ! 
হেসে পঞ্চ ছেড়ে দিলে, 
সহস! কল্যাণী, কেন বিরস-বদন ? 
পদ্ম-পথে পদ্ম-বনে 
গতি-রোধ কিকারণে ? 
ওকি ও ? কপিল! কেন করিছ বারণ ? 
০ 
দিলীপের ভাগ্যবলে 
কপিলা পাতা ল-তলে 
বদ্ধ ছিল, বুঝি তাই 
বাধ! দিতে পারে নাই । 
আমার কপালে আজি 
উলটিয়া গেল বাজি, 
কিছুতেই হইল ন। আশার অসার ং 
কপিলেঃ কি দোষ আমি করেছি তোমার ? 
২১ 


ক্ষুপ্রের নিকটগামী 
প্রার্থী নহি দেবী আমি । 
ছোট বড় কারে। কাছে 
কেহ যেন নাহি যাচে। 
হায় ! মাহুষের মান ম্বর্গেতেও জানে না! 
মর্ধযাদামাশিনী মেয়েঃ 
নির্জনে তাহার পেয়ে 
যা খুসি তাহাই করে ! 
ধিকৃ কাপুরুষ নরে ! 
আপন মেয়ের মত কেন মনে ভাবে না? 


সাধের আনন ৩২৬ 


২২ 

মর্ধ্যাদা সরল! সতী ; 

কি সুন্দর জ্যোতিত্মতী ! 

আসি মানবের ঘরে 

ত্রিকুল পবিত্র করে। 

আহ, সেই অভয়ার 

দরশন কি উদার ! 

হাসি হাসি কি আনন, 

কি প্রফ্কুল্প বিলোচন ! 

আনন্দ-রতন বক্ষে, 

পুর্ণচন্ত্র শুক্ুপক্ষে ! 
জ্যান্নায় জগৎ যেন পেয়েছে নৃতন প্রাণ ! 
অস্থরক্ত ভক্তগণে আনন্দে করিছে ধ্যান । 

২৩ 

মানবে করুণা তিনি 

সুখ-যোক্ষ-প্রদায়িনী। 

সর্বাণী পরাৎপরা, 

অস্তরাত্বা আলে করা 

ভক্তি ভক্তে নাহি বুঝে, 

হৃদয়ে ল! পায় খুঁজে 

অভিন্ন পদার্থ, আহ]! 

ভাবিতে পারে না তাহা । 

ভেবে ভারে ভিন্ন জন 

করে এসে আক্রমণ । 

কি পাতক* কি যে হানি, 

বুঝে না ত৷ ক্ষুদ্র প্রাণী। 

কদর্য্যের কি অকার্য্য, 

অমর্ধ্যাদ কি অনার্য ! 
নীচাশয় নরলোকে দেখে চটে গেল প্রাণ। 
সে ঘোর নরক, তায় জুড়াবার নাহি স্থান। 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


২৪ 
উদার ্বরগধাম, 
এও তার প্রতি বাম ! 
কোথায় দাড়াই বল, 
দাড়াবার নাই স্থল । 
পশিব মনের বলে এ অমরপুরীতে | 
আপনি উথুলে যদি 
বেগে থধেযষে নামে নদী, 
সম্মুখে দ্াড়ায়ে তার+ কার সাধ্য রুধিতে ? 
২৫ 
থাকৃ মায়াবিনী গাভী ! 
সকল দেবতা পারি 
পাবিনি আমায় । 
দেবত1 দেখিতে ভাল, 
তাই তোর লাগে ভাল ॥ 
মায়া-মুগ্ধ পানে তোর, 
তারাও নেশায় ভোর, 
যে জন যেমন, বিধি তেমনি মিলায় । 
২৬ 
যোগাতে তোমার মন 
বলি দিলে এ জীবন, 
নই হবে পরকাল , 
ছিড়ে ফেলি মায়াজাল । 
হয়ে তোর ভেড়া! ভেকা! 
বুথাই বাচিয়! থাক! ॥ 
থাকিব আপন মনে, 
যাব না নম্দন-বনে | 
ছাড়ো অমরার দ্বার, 
দেখি আমি একবার 
কি উদার, কি হ্ুন্দর কাগ্ হয় ভিতরে । 


সাধের আসন ৫৬৬ 


ওই যে পবিত্র প্রভা, 
কাদের অঙ্গের আভা ? 
অহোে] কি পনিত্র গান, 
কি মধুর ক্ুর-তান ! 
বেণু-বীণা-বাছযময় 
কি স্ুখ-সমীর বয় ! 
পিয়াসী নয়ন মোর 
চরণে কি দিল ভোর! 
নিঠুর কপিল!, তোর হাসি কেন অধরে £? 
২৭ 
আজি এ জন্মের মত 
ছাড়িলাম পদ্ম-পথ ॥ 
সীম! মাড়াব না আর 
কুহকিনী কপিলার । 
পয়োধর দিয়! মুখে 
সাধের ত্বপন-স্থখে 
দেবতাদিগের মত 
অঘোরে ঘ্ুমাব কত ? 
যেথায় ছৃঃ চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে যাই । 
কপিলার কাছে আর একটুও দাড়াতে নাই । 
২৮ 
যে ফুল ফুটেছে প্রাণে, 
মেরে ফেলি কোন্‌ প্রাণে, 
দিয়ে যাই কারে! তরে সারদার চরণে । 
হাদিফুল রাঙ] পায়, 
আপনি পৌছিয়া যায়,__ 
অম্লান, মরণহীন, 
শোভা পায় চিরদিন । 
সৌরভ্েতে কুতুহলী 
গুঞ্জরি বেড়ায় অলি। 


৩২৪ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


কতই কমল শোভে সে কমল-কাননে । 
ফুটেছে সকলে এর 
মহামনা মানবের 

অতুযুদার তাবে ভোর শ্ভ অন্তঃকরণে । 


২.৪ 


তাহাদের পরকাল 
পবিত্র আলোয আলে! 
দেহ ছেডে প্রাণ গেছে 
তবুও আছেন বেঁচে । 
তেমনি আনন্দভরে 
বেড়ান ধরণীপরে । 
কিব। হাসি, হাসি মুখ, 
প্রাণভর। কত সুখ ! 
শুনে সে যুখের কথা! 
দুরে যাষ সবব্যথা । 
নিমেষে জগৎ এক এনে দেন্‌ নযনে, 
ব্রন্মাণ্ড ভুলিয়া! খাই, মজি সুখ-স্বপনে । 
স্বপনের চরাচর 
উদার-উদারতর ! 
থার্থ মরণহারী সারদার শ্রাচরণ। 
কি ছার অমর এর।, ঘুমে ঘোর অচেতন । 


১৮৫৭ 


কি ছার কপিল! বুড়ী ! 
দাড়ায়েছে পথ বুড়ি, 
অমরাবতীর ভেদ 
করিতে দিবে না? জেদ । 
ন। জানি পুরীর মাঝে 
কি ব্যাপার, কে বিরাজে ! 
স্বার থেকে দেখে দেখে পুরে! জানা গেল না । 


সাধের আসন ৩২৫ 


পারিজাত পুষ্পরথে 
আসি এই পদ্ম-পথে, 
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না! 
৩১ 
এখনো সে মুখখানি 
হেরিতে আকুল প্রাণী । 
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে ভার সলে। 
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে । 
৩২ 
কপিল! ! ছুয়ার ছেড়ে দিবে না আমায়? 
কি দিয়! বাধানে! বুক ? 
বুঝ না পরের ছুখ ! 
নিতান্তই গাভী তুমিঃ কি কৰ তোমায় [ 
৩০৩ 
এই যে ফুটিছে প্রাণে সে শুভ কমলবন, 
রাজিছে তাহার মাঝে সেই রাঙা শ্রাচরণ। 
যতই আসিছে ধ্যান, 
ততই ধাইছে প্রাণ । 
দুরে কে ডাকিছে যেন, 
বৃথায় হেথায় কেন! 
চলিলাম খোল! প্রাণে সে কমল-কাননে। 
দেখিগে যোগেন্্রবাল। যোগ-ভোল। নয়নে | 


অফ্ম সর্গ 
শশ্শিকলণ, স্থির-নসোৌদামিনী ও বীণা। 


শশিকলা 


১ 
দিকে দিকে কুঞ্জবন, পান্ধী সব করে গান, 
ফুটেছে বাসভ্ভীফুল+ মন্ফ্াকিনী কানেকান্‌ । 
অনস্ত যৌবন-ঘটা।, 
তরল রজত-ছটণ, 
আনন্দে লহবীমাল খেলিছে খুলিয়া! প্রাণ । 
শু. 
গোলাপ ফুলের তব্নী ভাসি ভাসি চনে যায়, 
খনি পড়ি শশিকল! ঘ্ুমায়ে রয়েছে তায় । 
আলুথালু চুলগুলন্িন 
বাতাসে খেলায় খুলি, 
ক্কুটেছে মনের হাসি অমাপ্িক আনলনে ॥ 
চাদের সাধের বাছা, কি দেখিছ ব্যপনে ? 


স্থির-সৌদামিনী 
চপ 

মেঘের মণ্ুলে পশ্ি, 

খেল! করে কে ক্গপসী, 
যেন কুরধুনী ব্যোষকেশের মাথায় ! 

ফাটিক্সা ফাটিয়া! অট! 

ব্মপের তরঙ্গ-ছটা। 
উৎলি-উথন্িন পড়ি চমকি মিলান ! 


সাধের আসন ৩৩৭ 
গু 


নীরদ-নম্দিনী ইনি, 
নাম স্থির-সৌদামিনী, 
স্থথে লজ্জাবতী কন্ঠ॥ খেলে আপনার মনে । 
পাছে কেহ গ্যাখে তাকে, 
সদাই লুকায়ে থাকে 
ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড় বনে । 


আপনার ন্দপরাশি 
গ্াখে মেয়ে হাসি হাসি, 
আননে লোচনে আহা আনন্দ ধরে না! 
দিয়েছে তাহারে বিধি 
কি যেন নৃতন নিধি, 
দ্যাখে ক্খে আখি ভরিঃ দেখাতে চাহে না । 


ঙ 


কহে সেব্ধপের কথ। 
সঙ্গিনী সোনার লত! 
হব্রষে চঞ্চলাবাল! ছুটিয়। গগনে । 
স্বির-সৌদামিনী কভু পড়ে নি নয়নে । 
আমি দেখেছি ব্ঘপনে । 


র্‌ 


সে শাস্ত মাধুরীখানি 

ভাবিয়! জুড়ায় প্রাণী, 

বলিতে বিহ্বল বাণী-_ 

আজকিতে পারি না, 

হায়, দেখাই কেমনে ! 
খুমস্ত প্রশান্তভাবে ভাব মনে মনে ! 


ও ২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
বীণা 


| 


বীণা ! তু বিচিত্র মেয়ে; 
সবে তোর মুখ চেয়ে, 
তুমি কি ন! মন্দাকিনী-তরঙে ঝাপায়ে যাও ? 
হাসে মুখ, নাচে চুল, 
কচিমুখী পন্মফুল ! 
সমীরের সঙ্গে সঙ্গে কি গান গাহিয়] ধাও ? 


৯৯ 


তোর গানে ঢেলে প্রাণ 
কিন্রে ধরেছে গান । 
মেঘের মুদঙ্গ বাজে তুমি তার দামিনী ; 
চমকে সপ্তম স্বর, 
তত্তর্‌ তত্ব 
উধাও উধাও পাও, কোথা যাও জানি নি। 


৩ 
ধীর সমীর হতে সংগীত অমুতক্ষরে ; 
প্লাবিত তৃষিত প্রাণ স্থধীর সুজিগ্ধ ত্বরে । 


নিদাঘের রৌদ্রে দগ্ধ। জুড়াইতে পৃথিবীরে 
বরধা-নিশার বারি পড়ে যেন সুগভ্ভীরে । 


৯ 


কিব! নিশ। দিনমান, 

প্রাণে লেগে আছে তান! 
সুক্বপ্র-সংগীতময়ী শ্বরগের কাহিনী । 
মধুর মধুর চির-পুপিমার যামিনী ! 


সাধের আসন ৩১০৯ 


* কিননর-গীতি 


বাশিণা কালাংড়া ভাল ঝাপতাল 


মধূর-_মধুর তোর রূপ 
যামিনী ! 
হরষে হরষময়ী শশী-সোহাগিমী | 
তারকা-কুকহম-বনে 
খেলিছ আপন মনে, 
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী ! 


নীল আকাশ-তলে 
স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে 
আকাশ-গঙ্গার জল 
করিতেছে ঢলঢল, 
কালের জটার জালে দোলে মন্দাকিনী ! 


হাসিয়। উঠেছে কুল, 
ফুটেছে মন্দারক্চুল, 
হরষে অমরবালা। 
চারিদিকে করে খেলা, 
এ থেল। তোমার খেল! $ তুমি মায়াবিনী । 


বাসবের সাড়া পেয়ে, 
চমকি দামিনী মেয়ে 
পালাল সোনার লতা 
ধাাধিয়! চোখের পাতা 
সহম্ম লোচনে চান্‌ 
আর ন! দেখিতে পান্্‌। 
কোথায় লুকাল হায় নীরদনন্দিনী ! 


৩৩০ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার, 


পাতালে বাস্থকী ফণী 
ছড়ায় মস্তক-মণি, 
হু'একটি শুন্তে ছুটে 
উঠেছে আলোক ফুটে, 
এমন মাণিক আর কোথাও দেখি নি! 


মরুত বিহ্বল প্রায় 
অধীরে চলিয়া যায়, 
দাড়াইয়ে দিগঙ্গনা, 
কি উদার দরশন। ! 
গভীর প্রশাস্তমনা.কার সীমস্তিনী ! 


নীরব ধরণী রাণী, 
হাসিছে আননখানি, 
বিগলিত কেশপাশে 
কতই কুস্ম হাসে, 
নাচিছে আদুরে মেয়ে গিরি-নিঝ রিণী ! 


সাগর লাফায়ে ওঠে, 
উল্লাপে*উন্মত্ত ছোটে, 
আকাশ ধরিতে ধায়, 
কি জানি কি দেখে তায়-_- 
উল্লাসে চমকে গায় চঞ্চল চাদিনী !” 


হ্মাদ্রি-শিখর-পর 
হাসিছে মানস-সর, 
মধুর মোহিনী বালা 
মুকুরে মুব্রতি খেলা, 
মধুর মাধুরী যন্ত্রে 
করেছ মায়ার মন্ত্রে 
আকাশ-পাতাল একাকার একাকিনী ! 





নবম সরস 


আসনদাত্রী দেবী 


গীতি 
আাপ্পিণী পলজিত-_ তাল ওল 


প্রাণ কেন এখন কনে, আমাক ) 
কি হ"লাক হ'ল ০73 অন্তিলে & 
অসি ভ্রিভৃবনন মন 
বে কান আঅস্বেষ্ণ, 
কাতর নক্ন কার তকে? 
ত্যঞজি এই অভ্ভ]ভ্ু নি, 
কা ৮৮ গেলে তুষ্ি 
কি জান্সি কি অভিমান ভতর ৫ 


স্১ 


তোমার আলসনখানি 
মাদবরে আদরে আনি, 
রেখেছি যতন কোরে” চিরদিন আাখিব ও 
এ জীবনে আমি আর 
তোমার ০স সদ্বাচার, 
তেই ০আসহ-মাখ। মুখ পাশরিতে নারিব ! 


ন 


সাক্ষাৎ আমার প্রাণ 
“সারদাামঙ্গল+ গান? 
অসম্পুর্ণ পক্ডে ছিল» যেন মসরে গিকেছে ! 


৩৩২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার' 


বে-স্থর কবীণার মত 
জানি নাকি দশ! হ'ত। 
তোমারি আদরে, দেবি, ফিরে প্রাণ পেয়েছে । 


৮৬) 


সাহিত্য-সংসারে তুমি 
ক্ককুখার ফুলভূমি, 
তোমার স্সেহের গুণে কত রকমের ফুল 
ফুটে আছে থরে থরে » 
কেমন সৌএ্ভ ভরে 
সোহাগ-সমীরে কিবে করিতেছে ঢুল্ঢুল্‌! 


তোমার উৎ্সাহ-ধার। 
বিচিত্র বিছ্যৎ্পার1, 
কতই বোবার মুখে কত কথা! ফুটেছে, 
কতই পরমানন্দে, 
কত মত ছন্দবন্দে, 
কত ভাব ভঙ্গিযায়ঃ 
ইংরাজী ফরাসী কত বাঙ্গ'লায় বলেছে । 


ঙ 


চলিয়া গিয়াছ তুমি, 

কি বিষ বঙ্গভূমি ; 

সে অবধি আজো! কেন 

দেশে কি হয়েছে যেন ! 
নিকুঞ্জ-কাননে আর কোন পাখী ডাকে না ! 
ভাগীরথী-ভীর থেকে আর বাশী বাজে ন! ! 
মানস-সরসে হায় পদ্ম ফুটে হালে না ! 
ত্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না ! 
এ দেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না ! 
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ঙ 


সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন, 
সেই ছাদে তরুরাজি শৃন্তে শোতে উপবন, 
সেই জাল-ঘের। পাহী, €সই খুদে হরিণী, 
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী, 

কি যেন কি হয়ে গেছে! 

কি যেন কি হারায়েছে ! 
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন? 

৭ 


কবে কার আবির্ভাবে, 
থাকে যে কি এক ভাবে, 
অভাবে সে ভাবে আর মেই সবথাকেনা, 
দোলাযে ফুলের বন 
চোলে গেলে সমীরণ, 
সেই ফুল হাসে হায়, সে দৌরভ আসে না! 
৮ 


কে গায় কাতর গান, 
কেন শোকাকুল প্রাণ, 
প্রাণের ভিতর কেন কাদিরা উঠিছে প্রাণী ? 
আজি কি বিজয়! এল, 
তিন দিন কোথা গেল? 
কেন মা আনন্দময়ী, কাদেো-কাদে| মুখখানি ? 
৬ 


সখের স্বপশ কন 
চকিতে ফুরায় যেন, 
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওয়া যায়! 
রয়েছে স্বজনগণে 
যে যার আপন মনে, 
নির্জনে বাতাস শুধু কোরে ওঠে “হায় ! হায় !, 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


ও 
হা দেবী! কোথায় তুমি 
গেছ ফেলে মর্ত্যভূমি ? 
সোনার প্রতিম! জলে কে দিল রে বিসঙ্জন ? 
কারে। বাজিল না মনে, 
বজাঘাত ফ্ুল-বনে ! 
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ ? 
সি 
ওই যে হুম্দর শশী, 
আলো! কোরে আছে বসি! 
চিরদিন হিমালয, 
কি ঝ্ুন্দর জেগে রয় ! 
ক্ষন্দবী জাহ্বী চির বহে কলম্বনে ; 
সুন্দর মানব কেন, 
গোলাপ-কুস্থম যেন-- 
ঝ”রে, যায়, মরে যায় অতি অল্পক্ষণে ! 
১২ 
ভোরের গানের মত, 
ভোরের তারার মত, 
মধুর হুন্দর মুক্তি ত্রিদ্দিব-ললনা ; 
ভোরে ভোরে আসে, যায়, 
কেহ নাহি দেখে তায়; 
রেখে যায় কোমল কুক্মমদলে 
নির্শল দুয়েক ফোটা শিশিবাশ্রকণা ! 
১৩ 
আহা, সেই ম্বর্গের নিবাসী 
চলে গেছে! 
রেখে গেছে-- 
সুহদ্‌ জনের মনে 
যাবার সময় সেই প্রাণ-ফাটা! বিষাদের হাসি ! 
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১৪ 
সেই মুখখানি মনে 
কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে, 
করুণ নয়ন ছটি সদাই প্রাণেতে ভায় ? 
হা দেবী! তোমায় আর দেখিব.ন! এ ধরায় ! 
৯ এ 
অমরার পন্ম-পথে 
পারিজাত-পুম্পরথে 
কিরণ-কলিত-মুর্তি তোমার ই মহাপ্রাণী 
অপক্ষপ ন্ধপ ধরি, 
যেতেছিল আলে! করি; 
চেনে! চেনে! কোরেছিহু, চিনিতে পারিনে রাণী! 
১৩৩ 
কেদে উঠেছিল প্রাণ, 
মনে এসেছিল ধ্যান, 
বুক ফেটে বারবার 
উঠেছিল হাহাকার + 
উঠিল বাতাস ভোরে কি যেন আকাশবা নী-_ 
তবুও--তবুও আহা নারি চিনিতে রাণী! 
এ 
তুমিও আমায় দেখে 
চেয়ে ছিলে থেকে থেকে, 
চক্ষে গড়াইল জল, 
মুখখানি ছলছল ! 
কেন গে! কি পেলে ব্যথা ? 
কি জন্তে কলে না কথা? 
বুঝি বা আমারি মত 
স্মরি স্মরি অবিরত, 
এই পরিচিত জনে 
পস্ড়ে, পড়িল না মনে! 


৩৩৬ 
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পুষ্পরথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না? 
সেই দেখা, শেষ দেখা ; কিছু ব'লে গেলে না। 
১৮ 

সকলি পড়িছে মনে, 

যেন সেই পদ্ম-বনে 

যোগেন্দ্রবালার কাছে 

যে সব সঙ্গিনী আছে, 
খেলিতে তাদের মনে দেখেছি আমি তোমাষ ; 
করুণ নয়ন ছুটি এখনো! প্রাণেতে ভায় । 

৯7) 

সকল সতীর প্রাণ, 

মধুর এক্যতান ; 
স্বরপুরে একত্তরে কি মধুর বাজিছে ! 
ঘুমাষে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে! 
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়-- 
করুণ নযন দুটি এখনে! প্রাণেতে ভাষ ! 

২৩ 

আহ! সে ব্ধূপের ভাতি, 

প্রভাত করেছে রাতি! 
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন, 
হদয়-উদ্যাচল আলো হযেছে কেমন ! 


দশম সর্গ 
পতিব্রতা৷ 


গীতি 


ললিত---কাওয়ালী 


অহহ 1-_ সম্মুখে হমঙ্গল এ কি ! 
দ্বেবি, দাড়াও, নরন ভোরে দেখি ! 
ত্যজেছ মানব-কারা, 
আজে! ত্যজ নাই মার! 
এ কি অপরুপ ছায়া-এ কি ! 
করুণ নরন ছুটি 
তেমনি রয়েছে ফুটি, 
তেননি চাচর কেশ, বেশ 2 
মলিন- মলিন মুখ, 
কেন গে! কিসের ছথ ? 
ভালবাস! মরণে মরে কি £ 


৯ 


সতীর প্রেমের প্রাণ, 
পতি-প্রতি একটান ? 

অমর সে ভালবাস', মরণেও মরে না। 
ল্বর্গ থেকে এসে, তাকে 
অলক্ষ্যে আগুলে থাকে, 


সে দেখে নয়ন ভোরে, কেহ তারে দেখে ন।। 
২২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
২ 
শোকে কেদে উভরায় 
পতি যদি ডাকে তায়, 
প্রকতি নিস্তব্ধ হয়, 
কি যেন নিঃসরে বাণী বহমান পবনে 
না জানি কি শক্তি-বলে 
সতীত্ব-তপের ফলে 
'আকাশে প্রকাশে আসি ন্সেহ-মাখা আননে ! 


তত 


কিবে শাম্তিময় মুখ-_ 
হেরে দূরে যায় ছখ, 
প্রফুল্ল কপোল বহি গড়ায় নয়ন-জল ! 
যত সাধ ছিল মনে, 
পুর্ণ সেই শুভক্ষণে 
বিয়োগ-কাতর-প্রাণ করুণায সুশী তল । 
৪ 
সে অবধি স্বপ্র-প্রায় 
সদাই দেখিতে পায় 
পত্বীর করুশাছায়! বেড়াইছে কাছে কাছে, 
চারিধিকে মৃহ্মন্দ 
অপুর্ব ফুলের গন্ধ, 
করুণ নয়ন ছুটি মুখ-পানে চেয়ে আছে। 
৫ 
ত্বরণ সর্বনুখমন়্ 
সতীদের পিত্রালয়, 
সে আদরে তত স্েহে তবুও টে'কে না মন, 
থেকে থেকে ক্ষপে ক্ষণে 
কার মুখ পড়ে মনে, 
কার তরে পাগলিনী ! ধরাতলে বিচরণ ? 
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শু 


“মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং স্ৃতঃ। 
অমিতশ্ত তু দাতারং ভর্তারং কা ন পুজয়েৎ ?” 


অহহ পবিত্র ভাষা ! 
কি উদাত্ত ভালবাসা ॥ 
কে দিল উত্তর ? আহা; কোন্‌ দেবী নাহি জানি। 
এ যে রামায়ণ-কথ। 
সে যে সীতা স্বর্ণলতা', 
কন্ঠ! কৰি বাল্সীকির, 
পতি তার রঘুবীর, 
এ ক্লেষক সীতার মুখে 
শুনেছি মনের সুখে । 
আজি সেই শ্লোকগান 
কেন চনকায় প্রাণ? 
কথা কয় বাতাসে কি? 
এ কি, এ কি, এ কি দেখি! 
আধ আধ বিভাসিত কার্‌ এ প্রতিমাখানি-_ 
আকাশে হুন্বরী শ্যাম। কার্‌ এ প্রতিমাখানি? 


প্‌ 


তুমি প্রভাতের উবা, 
বর্গের ললাট-ভূষা, 
ব্রহ্মার মানস-সরে প্রক্ষুলপ নলিনী গে ! 
কেন ম! পুথিবী আসি 
শুকায় সুখের হাসি! 
সতী, সাধবী, পতিত্রত।, 
কই তোর প্রফুলতা ? 
কে ছি'ড়েছে আশালত! 1 কি মানে মানিনী গো? 


৩৪৬ 
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৬ 


আজি মা কিসের তরে 
হাসি নাই বিশ্বাধরে, 
মলিন বিষগ্র-মুখী, নেত্রে কেন অশ্রজল ? 
ভাল মানুষের ভালে 
ক নাই কোন কালে; 
কঠোর নিয়তি, আরে। কতই কাদাবি বল? 


এস না! ধরাষ-_আর, এস না! ধরাষ ! 

পুরুবকিস্তৃতমতি চেনে না তোমায় । 
মনঃ প্রাণ যৌবন-_ 
কি দি) পাইবে মন ! 

পশ্তর মতন এব! নিতুই নুতন চায় । 
এস না বরাক! 


১৩ 


গোলাপ ফুলের চেয়ে 
কন্্র, যুবতী মেষে, 
মলের উল্লাসে হাসে প্রফুল-নলিনী ১ 
লেই পুণ্য-প্রতিমায় 
আহা কি সৌন্দর্য্য ভায় 1 
জুড়াতে মানব-্হদি 
কি নিধি দিয়েছে বিধি! 
পরম আনন্মভরে 
পুপ্যাত্ষ! দর্শন করে ১ 
কুরসিক পুরুষের কি ঘোর চাহনি ! 
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১১ 
সরল হৃদয় লুটি 
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি 
অমর.কলঙ্ক-কালো! উড়িয়! বেডায়, 
গুন্‌ গুন রবে ওর 
বিষাক্ত মদের ঘোর, 
ও নহে কাহারে৷ পতি; 
কেন গে ধাড়ায়ে পতি ! 
যাও মা অমরাবতী, এস ন1 ধরায় !- 
আর এস না ধরায়! 
১২ 
দুর্বহ প্রেমের ভার, 
যদি না বহিতে পার, 
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে ! 
মিটাযে মনের সাধ 
ঢালিয়! দিয়াছে চাদ 
জগত-ভুড়ানে৷ হাসি; 
প্রাণের অমৃতরাশি 
ঢেলে দাও যানবের তপ্ত অশ্রজলে ! 


ভক্পসংহাল 


ক 


বসলে নাহি চেনে মা ! আমাক, 
কেন দেখ! দিলে গো! ধরায়? 
শুকততার1 চস্নে গেলে? 


আলোকের বাজ এ+ 
ভাব্লাগপ গেল ক ০কোখাক্স 


চে 


যেই দেশে তোমাদের বাস» 

স্ক্ সেথা! যেতেও পাক্স ত্রাস ॥ 
বিচিজ্জ €স স্হস্ি-কার্ধ্য* 
উদার শ্বপন-রাজ্ছ্ত % 
সব্বদ। প্ুুণিম1-ব্রাতি, 
চিরপুর্শ চত্্রভভাত্ি » 
দুলে দুরে, স্কলে স্ঘছ্লে 
উজ্জ্বল নম্ষব্য ভ্ছল্েে 


বুক ক্ষ মধুর বাতাস ॥ 


সি 


ন্জিঙ্জপ্রাপ তে দেশেল তোকে 

ভ্ঞান্ন নাহি বাসে স্্ষতালোরকে $ 
যখনি আন্লোনক ভাক্ষ? 
'অমালি মিআামে যাক $ 

আজ আ্ বেড়াতে ভ্ন্লোতে ॥ 


সাথের আসন 
৪ 


আহা সেই দেবী স্থুলোচনা, 
“সপারদামঙ্গল৮”-গানে প্রসম্-আনন!, 
বাড়ায়ে কোমল পাণি, 
সাধের আসনখানি 
পাতিলেন, আ্থুধালেন বসায়ে আমাক্ক, 
নিমগন মনে আমি ধেক়্াই কানায় ? 


এ 


হাক়ঃ তিনি কোথায় এখন, 
অন্তগত তারার মতন ! 
এতক্ষণ বসাবর 
করিলাম প্রশ্বোস্তর । 
দেখাতে ধ্যানের রূপ, 
কবচিলাম প্রতিব্ধপ, 
শুনতে যেন ইন্দ্রধন্থ 
কাম্ত, জুজীবস্ত তঙ্গ £ 
পরালেম আবনি আনন 
কল্পনার বিশদ বসন । 
এ অবগুঠন-মাঝে 
না জানি কেমন রাজে"-- 
কেমন বন্দর সাজে, 
কার মুখে করিব অবণ ! 
হায় তিনি কোথায় এখন ! 


গু 


আবৃত আক্কতিখানি-__ 
জীবস্ত মাধূরীখানি-_ 
প্রাণের প্রতিমাখালি 

কার করে সমপশি কন্ি £ 
কোথ। সেই শ্টামালী সুন্বরী ? 
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মা 


সরল সরস মন, 

ভাবে ভোর বিলোচন-- 
কার আছে তাহার মতন ? 

মনের ঘুমের ঘোরে 

কে দেখেছে প্রাণ-ভোরে 
আধ আধ মেঘে ঢাক টাদের কিরণ ? 
কোথা তুমি” কোথায় এখন ! 


৮ 


প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান, 
আপনার জুড়াইতে প্রাণ, 
গাহিতে তোমার গণ-গান, 
করিতে তাহার স্ততি, বারে করি ধ্যান ॥ 

করি অনুরাগ স্লেহ-- 

শুনে, 'বা, না শুনে কেহ। 

শুন্য করি বঙ্গভূমি 

কোথায় রয়েছ তুমি ? 

বসি কোন্‌ দিব্যলোকে 

চিরপূর্ণ চন্দ্রালোকে 
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান 1? 
আমার এ হৃদয়ের গান। 


৪ 


আহা সেই মুখখানি-_ 

জেহমাখ! মুখখানি 
কেহ দিবে না আনি আর এ ধরায় ! 
কোথ।--সহৃদয়া দেবি! গিয়েছ কোথায় ? 
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শুভ স্মতিখানি তৰ 
জাগিতেছে অভিনব, 
কুক্ষমেরঃ আতরের সৌরভের প্রায় 
তুমি চলে গিয়েছ কোথায় ! 
সে.সব প্রফুল ফুল গিয়েছে কোথায় ! 


শোক-সংগীত 
ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে, 
মুকুলে মরিয়া যাষ ব্যথা দিয়ে প্রাণে ! 
তবু যেন চারিপাশে 
সদাই সৌরভ ভাসে, 
দুরে সংগীত-ধবনি 5? কেন গে! কে জানে ! 
ঘুমঘোরে ভুলি ভুলি 
স্বপনে এনেছি তুলি 
এ মায়া-কুছমদাম ; করুণ নয়ানে ! 
হের দেবী, করুণ নয়ানে ! 


আজি তবে আসি ভাই! 

কল্পনা কমল-বনে 

গাও মধুকরগণে ! 

যাই, নিজ গৃহে যাই ! 
প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে, 
দেখি গে যোগেক্্বালা যোগতোলা নয়নে ! 
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান, 
এ জগতে এই ছুই আছে জুড়াবার স্বান ! 


ইতি 
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শাস্তি-গীতি 
রাঙ্শিণা ললিত ভৈরবী,--তাল তেতাল! 


প্রেমের সাগরে ফুলতর শী, 
চির-বিকশিত নলিনী ! 
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাড়ায়- 
দেখতে তোমায়, থেমে দাড়ায় দামিনী ! 


আননে চাদের আল, 
টাচর কুস্তল-জাল, 
অধরে আনন্দ-জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী !-- 
হাসে, নয়নে মন্ফাকিনী ! 


কে ভুমি সুষম! মেয়ে, 
আছ মুখ-পানে চেয়ে, 
আলে! করে অস্তরাত্বা, আলো কোরে ধরণী ? 


সমীর আমোদে ভোর, 
ডেকে আনে ঘ্ুম-ঘোর, 
মধুর--মধুর গান 
আলসে অবশ প্রাণ, 
কে গো, বাজায় বীণা, 
ঘুমায়ে প্রাণে, 
প্রাণ যে আমার, কি হু,য়েযায় জানিনি! 


জাগিয়! অচেতন, 
ঘুমালে জাগে যন? 
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা-কমলিনী । 
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ও রাড চরণ-তলে। 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ ফলে, 
তুমি, মৃত্যুর অসৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী। 


তোমারে হাদয়ে রাখি, 
সদাই আনন্দে থাকি, 
আমার, প্রাণে পূর্ণচন্দোদয় সার! দিবা-রজনী |* 


সম্পূর্ণ 


* এই শীতাট কবির “বাউল-বিংশাতি*র মধ্োও আছে। 





কুন্বিতা ও সঙ্গত 
নিসর্গ-সজীত 


রাশিণী ললিত-_তাল কাওয়ালি,__ভজনের হুর 


কি মহান্‌ অরুণ উদয় । (আজি রে) 


€ আহ ) উদ্ার-__-উদার এ প্রলষ ! 
প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা, 
ভাঙ্ক নাহি যায় দেখা, 

€ কেবল ) কিরণে কিরণে কিরণময ! 

€ মেঘরাশ ) কিরণে কিরণে কিরণময় । 
পলাযেছে সব তারা, 
চাদ যেন দিশে-হারা-- 

€ যেন ) মাষায় মোহিত সমুদয় | 


গোধুলি 
নীল আকাশ-মাঝে আধ-শশী শোভ] পায়, 
ঈবৎ €গালাগী মেঘ ঘেরিয়ে রয়েছে তায় । 
উচে নীচে তরঙ্গিয়! ভাপিছে শকুন সব, 
চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কিবে কলরষ ! 
কাল মেঘে ঢাক আছে আরক্ত রবির কাক্সা, 
আধই সোণার আলো! আধ আধ কাল ছায় । 
দিগন্তে রয়েছে ঘিরে যেঘের ধবলা-গিরি, 
সোণার শিখর তার দেখি আমি ফিরি ফিবি। 
হেখায় বেগুনি মেঘ পরী যেন উড়ে যায়, 
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়ন! গান । 
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যণ্নন তপন কাছে ধূমল আবরি ওঠে, 

কিবে তার বুক বযে লাল লাল নদী ছোটে 
অতি লিগ্ধি দ্পবতী প্রাচী দিগঙ্গনা-রাশী 
নীল বসনে কিবে ঢেকেছে আননখানি ! 
বায়স বাসার দিকে ঝটপট ছুটে যায়, 
পেচক কোটর থেকে এদিক ওদিক চাষ । 


নিশাথখ-গগন 


উদার অসংখ্য তার ফুটিযাছে গগনে, 

বচনে বলিতে নারি, শুধু দেখে নয়নে । 

মন যে কেমন করে, প্রাণ ধায শুন্তপরে, 
তোদের তারক আমি কেন ভালবাসি রে, 
একেল। ছপুর রেতে ছ।দে বসেহামিরে। 
চারিদিক কি গভীর, কারে সাডা নাহি পাই, 
তবে কি জগতে আর জনপ্রাণী কেহ নাই । 
চাদের ছেলের মত ফেবু আলে! করে কে রে! 
জুড়াতে জীবন বুঝি শশী রেখে গেছে এরে । 
চাদের সাধের বাছা, আয তুই নেমে আয়, 
কি নাম নক্ষত্র তোর জানিতে হদয় চাষ। 
শতবর্ষ আজি যদি ন! জন্মিত মানবেরা, 
হইত শ্শান-সম পৃথিবীর কি চেহারা ! 
কেমন জীবস্ত আহ ঘুমঘোরে অচেতন, 
ক্ষীরোদ-সাগরে যেন ঘ্বুমাইয1! নারায়ণ । 
কতই প্রতিম1 দেখে নিমীলিত নয়নে, 

নবীন প্রেমিক সব নব নব স্বপনে । 

সরল সরল আহা থাক থাক সুখে থাক, 
সাধের ঘুমের ঘোরে পথ ভূলে যেওনাক ! 
বড় ভালবাসি আমি তারকার মাধুরী, 
মধুর-সুরতি এরা জানেনাক চাতুরী। 


৩ 


কবিতা ও সঙ্গীত ৩৫৩ 
শ্বশ্বান-ভূমি 
৯ 
শুন্যময় নিম্তবধ প্রাস্তরে, 
তটিনীর তটের উপরে, 
বিষ শ্শান-ভূমি, 
পড়িয়ে রয়েছ তুমি, 
অভাগাঁর নয়ন-গোচরে ॥ 
২. 
যেন পোড়ে কোন অচেতনা 
জননী, শোকেতে নিমগন!, 
নাহি হুখ-ছুখ-জ্ঞান, 
দেহ ছেড়ে গেছে প্রাণ, 
ফুরায়েছে সকল যাতন!। 
ও 
পাগলিনী যোগিনীর বেশ; 
ছেঁড়া বাস, ছেঁড়াখোড়া কেশ ; 
বিষম কালিম। ঢাকা 
কলেবর ভল্মমাখা, 
হাড়মালে ঢাকা গলদেশ। 


বসম্ত-পুণিম! 


মধুর মধুর তোর রূপ, যামিনী ! 

হরষে হরষময়ী শশি-সোহাগিনী ! 
তারকা-কুস্থম-বনে 
খেলিছ আপন মনে, 

কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী । 


(দূরে প্রিয়জনের ত্বর শ্রবণাস্তে ) 
মধুর মধুর রে বাজিল বাঁশী! 
চমকি অন্তর পরাণ উদাসী । 


৩৫৪ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


কি জানি কেমন 
করে আকধষণ, 
অধীর চরণ, নয়ন পিয়াসী। 


শারদ-পুণিমা 


আধ আধ চাদের কিরণ। 

শারদ পুণিমা আজি সেজেছে কেমন ! 
লইয়ে নীরদমালণ, 
কতই করিছ খেলা, 

ক্ষণে আধ-দরশন, ক্ষণে অদর্শন ! 


গীত নং ১ 


প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই। 
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাউ । 
হইব না পথ-হার', 
১৪ই জ্বলে শুকতার। ! 
দুর-_-অতি দুর বাঁশরা শুনিতে পাই । 
কল্সনা-ললনা-বুকে 
ঘুমায়ে ছিলেম স্থুখেঃ 
দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই ! 
আসি হে জগতবাসী, 
ভালবাস, ভালবাসি ! 
চারিদিকে হাসিরাশি, এমন স্ুর্দিন নাই! 


গীত নং ২ 
রাগিণী ভৈরবী--তাল পোস্ত, 


প্রাণে, সহে'না--সহে'না--সছে নাক আর ! 
জীবন-কুস্থম-লতা! কোখা! রে আমার ! 
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কোথা! সে ভ্রিদিব-জ্যোতি, 
কোথ! মে অমরাবতী, 
ফুরাল স্পন-খেলা সকলি আধার ! 
এই যে হইল আলো, 
কই, কই কোথা গেল ; 
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার ! 
আপনি আকাশ-মাঝে 
কেন সেই বীণ! বাজে, 
স্ুধাংশু-মগ্ডলে রাজে প্রতিম1 তাহার-_ 
ওই দেখ প্রতিমা! তাহার । 


মুত মু হাসি হাসি 
বিলায অস্বতরা শি, 
করুণ1-কটাক্ষ-দানে জুড়ায় সংসার । 
ফুটে ফুটে চারি পাশে 
পদ্ম পারিজাত হাসে, 
সমীর, সুরভিময় আসে অনিবার-_ 
ধীরে ধীরে আসে অনিবার । 


এ নীল মানস-সর, 
আহা] কি উদারতর, 
উদ্বার ব্ধবপমী শশী, সকলি উদার ! 
এখনো হৃদয় কেন 
সদাই উদাস যেন, 
কি যেন অমুল্য নিধি হারায়েছে তার । 


গীত নং ৩ 
রাগিণী ভৈরবী-তাল আড়! 


কোথা! লুকালে, 
ত্যেজিয়ে আমারে ? 
ত্রিভুবন আলে! করি এই যে আলিতেছিলে ! 


৩৫৬ 


বিহ্বারীলাল-রচনাসম্ভার 


লুকা”্ল তপন শশী, 
ফুরাল প্রাণের হাসি, 
চিরদিন এ জীবন তিমিরে ডুখালে ! 


গীত নং ৪ 
রাঁশিণী বিভাস-_ তাল ঠুংগসি 


কি হ*ল, কি হ'ল হ'ল রে, কি হ'ল আমায়। 
কেন কেন জিভুবন তিমিরে মগনপ্রাষ ! 
এলোকেশী কে রূপসী 
বলেতে হৃদষে পশি, 
দ্রামিনী বজ্রাপ্নি যেন মাতিষে বেভায । 
উন্ু* প্রাণের ভিশবে 
কেন গে। এমন করে 
ধর ধর, ধর ধর, জীবন ফুবায ! 


গীত নং ৫ 
রাগিণী কলাংড়া-ত ল খেম্ট। 


বাল, খেলা বরে চাদের কিরণে ; 
ধরে না হাসিরাশি আননে । 

ঝুরু ঝুরু মহ বায 

কুস্তল উড়িযে যায, 
“চাদ আয় আয় আয়” চায় গগলে। 


ধরিযে মাধের গলে, 
দেখায়ে চাদ, দে মা! বলে, 
কাদে কাদে! আধ আধ বচনে। 


কাছে কাছে গাছে গাছে 
ফুল সব ফুটে আছে, 
করতালি দিয়ে নাচে সঘনে। 
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০হেসে হেসে দুলে হলে, 
চুমো খায় ফুলে ফুলে, 
চুমো খায় ধেয়ে মায়ের বনে । 


গীত নং শু 
রাশিণী কালাংড়া-_তাল খেস্টা 


পাগল করিল রে, তার আখি ছুটি 
তরঙ্গে টলমল নীল নলিন ফুটি ! 


অধর থর থর, 
ফেটে পড়ে পয়োধর, 
নিতম্বে চিকুর খেলিছে লুটি লুটি । 


লুটিছে অঞ্চল, 
অনিলে চঞ্চল 
মকর-কেতন চরণে লুটোপ্ুটি 


দামিনী চমকিয়ে 
পালিয়ে পালিষে 
বেড়ায় ফাকি দিয়ে মেঘেতে ছুটি ছুটি । 


শয়নে "্বপনে 
নয়নে নয়নে, 
ধেয়ে ধরিতে গেলে হাসিয়ে কুটি কুটি । 


গীত নং ৭ 
রাগিশী কালাংড়া--তাল বৎ 


প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই ! 
কেন তোর সুখে কথ! নাই ? 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
শুনিলে তোমার কথা, 
জুড়ায় হৃদয়-ব্যথ।- 
তাই কথ কহিতে কিনাই, 
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই ! 


৩৫ ৮" 


প্রাণ ভোরে ভালবালি, 
সদাই দেখিতে আসি, 
কেন তোর দেখ! নাহি পাই-_ 
প্রাণে বড় বাজিযাছে ভাই !? 


বেশ জানি মনে জ্ঞানে 

কোন ব্যথা দিনে প্রাণে » 
হাষয ! কেন ব্যথ! আমি পাই-_ 
প্রাণে ঝড় বাজিযাছে ভাই ! 


মনে রাখ নাহি রাখ__ 
থাক থাক ক্গখে থাক, 
ছেভে দাও, কেদে চোলে যাই । 
কেন তোর মুখে কথ। নাই ? 


গীত নং ৮ 
হুর--পপ্রাণ খাকতে ছেড়ে দিব না” 


ধর? খর, ধর জননী ৃ 
ধর ক্ষীর সর নবনী! 


মান বেশ পরিহর, 
দাও গো মা কেশজটে কাকলী । 


বাড়ী ঘর হবে আলো; 
হ্মালয়ে তমা চক্র-বদলী ॥ 


কবিতা ও সঙ্গীত ৩৫৯৯ 


মা» তোমার রাঙ। পদ, 
বিকশিত কোকনদ, 
ধ্যেয়াইব সার। দিব1-রজনী | 


করে ধোরে মা আমারে 
ফিরেছ গো দ্বারে দ্বারে, 
অশ্রজলে তিতিয়াছে অবনী | 
পথের সে ধুলিরাশি 
আবরে না আমি আসি, 
আজি কিবা হাসিতেছে ধরণী । 


গীত নং ৯ 
রাগিণী ললিত-_-তাল আড়াঠেক। 


সারদ।-_-সারদ1-_সারদ। কোথা রে আমার । 
এ জন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাব না আর ! 
ত্যেজে এ মরত-ভূমি, 
কোথা চ'লে গেলে তুমি ? 
এস দেবী, এস, এস, দেখি একবার ! 


সয়েছি বিরহ-ব্যথা 
ধরি ধরি আশালতা, 
কি ঘোর এ শুহ্যময়* কেবল আধার ! 
তুমিও গিয়েছ চ”্লে, 
ধর! গেছে রসাতলে ; 
বাতাস আকাশ ভোরে করে হাহাকার । 


নিয়তি-সংগীত 
জীরাম-গেহিনী, 
জনক-নম্দিনী, 
লীত। সীমজ্তিনী জনম-হুঃখিনী ! 


৩৬০ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


ছাড়ি সিংহাসনে 
কেন তপোবনে 

মলিন বদনে ভ্রমে একাকিনী ! 
কি বেজেছে বুকে, 
কথ! নাই মুখে, 

চাক চারিদিকে কেন পাগলিনী ! 
যান্‌ যথা যথা, 
কাদে তরুস্লতা, 

কাদে রে নীরবে বনের হরিলী। 
যে রূপ-মাধুরী 
দহে লক্কাপুরী, 

এ মুনি-কুটারে সেজেও সাজেনি । 


পমাপ্ত 
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-গ্রঞে 


কোথা প্রিয় পুর্ণচন্দ্র কৈলাস বিজয়, 
ভোল। মন, খোল। প্রাণ, মিত্র সহাদয় ! 
কেটেছে শৈশব কাল তোমাদের সনে, 
সরল হৃদয়ে, সুখে, প্রফুল্ল বদনে। 

না ভাবিতে ভিন্ন ভাব, না জানিতে ছল, 
কহিতে মনের কথা খুলিয়ে সকল ! 
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মন প্রাণ, 
একের কথায় কেহ না করিতে আন । 
একের সম্পদ যেন সবার সম্পদ, 
একের বিপদে বোধ সবার বিপদ । 
মনের দেহের বল সকলের সম, 
আমর! ছিহন ন! প্রায় কেহ বেশি কম। 
কেহ যদ্দি কোন খানে পাইত আঘাত, 
সকলের শিরে যেন হ'ত বজপাত। 
তৎক্ষণাৎ উঠিতেম প্রতীকার তরে, 
পড়িতেম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে । 
কেহ দিলে কাহাকফেও খামকা যাতনা” 
সবে মিলে করিতেম তাহাকে লাঞ্ছনা । 


বিহারীলাল-রচনাসস্ভার 


আনের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে, 

সাতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে । 
তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ, 
ঝপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ । 
আহ্লাদের সীম] নাই, হোহো। কোরে হাসি, 
নাফে সুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি। 
তবু কি নিবৃত্ভি আছে, ধুম বাড়ে আরে", 
ডুবাড়ুবি লুকাচুরি খেল যত পার। 
দিবসের পরিণামে ভাগীরঘী-তীরে, 
কস্জনেতে বেড়াতেম পদচারে ফিরে । 

ঝুর ঝুর সুমধুর শীতল সমীর- 

হিল্লোলে জুড়ায়ে যেত অস্তর শরীর । 
অভ্ঞাচলে যাইতেন দেব দিবাকর, 
হেরিতেম পশ্চিমের শোতা মনোহর । 
জাহ্বী-তরঙ্গে রঙ্গে তরী বেয়ে বেয়ে, 
নাবিকের। দীড় টানে গান গেয়ে গেয়ে। 
চিনের বাদাম কিনে মাঝখানে ধোরে, 
খেতেম সকলে মিলে কাড়াকাড়ি কোরে । 
হেসে খেলে কোথ! দিয়ে কেটে যেত দিন, 
সেদিন কি দিন, হায এ দিন কিদিন! 


পুর্ণচন্দ্র, ছিলে তুমি পূর্ণ দয় -গুণে, 


কেঁদে ভেসে যেতে ভাই পর-ছুখ শুনে । 
তাদৃশ ছিল না কিছু সঙ্গতি তোমার, 
কোরে গেছ তবু বহু পর-উপকার । 
সেই দিন, চির দিন রয়েছে স্মরণ, 

যে দ্িনেতে নেয়ে এলে উলঙগ-মতন । 
নস্টার সময় ভূমি করিতেছ কান, 

সে দিন হয়েছে গাঙে বেতর তুফান + 
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ঝড়ের ঝাপটে এক নৌক। ডুবে গেলঃ 
এক জন ডুবে ডুবে তীরে বেঁচে এল ! 
জল থেকে উঠিবার কি হবে উপায়, 
বস্ত্র নাই, কিন্ত কার কাছে গিয়ে চায়! 
থর থর কাপিতেছে শীতেতে শরীর, 

দর দর বহিতেছে ছুই চক্ষে নীর। 

দুর্দশা দেখিয়ে কেদে উঠিল পরাণ, 
পরিধান-বস্ত্র তার করে করি দান, 
ছেঁড়া গামছাখানি খুলে আপনি পরিয়ে, 
হাসিতে হাসিতে এলে বাটীতে চলিষে । 
আবক্ুর প্রতি ছিল বিশক্ষণ বোধ, 
গ্রাহ্ কর নাই তবু তার অহ্ছরোধ। 
সেই দিন চির দিন রষেছে স্মরণ, 

যে দিনেতে নেয়ে এলে উলঙ্গ-মতন ! 


বিজয়, তোমার ছিল অরপুর্বব নভ্রতা, 
শ্রবণ জুড়াত শুনে সে মুখের কথ। ! 
(যার ঘরে গেছেঃ “কুইনের মাথা কাটা,” 
সেই যেন হযে আছে গর্বে ফুটি-ফাট।1 | 
ফেছডে বসিলে এমে আর কেবা পায়, 
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায় । 
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে, 
খাড় গেছে ঠিক যেন পক্ষাঘাতে বেঁকে । 
গঃ রঃ ক গা হচ 
ক্ষেখের পায়ের” বসি পাপোশের কাছে, 
কতক্ষণে হাই ওঠে, ভুড়ি ধরে আছে। 
মরে যাই বাবুজীর লইয়ে বালাইঃ 
এমন সরেল শোভা আর দেখি নাই 1) 
ধনে মানে রূপে গুণে তোমার সমান, 
আজে! আছে অল্প যুব! বঙ্গে বর্তমান । 
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তথাপি বিনয়-ফুল-ভরেতে নমিয়ে, 
লতার মতন ছিলে মাটিতে মিশিয়ে । 
বিনয়ের অতিশয় দেখিয়ে সম্মান, 
অহঙ্কার কথন বিনয় হতে চান। 

এ বিনয় অন্তরের, সে বিনয় নয়, 
উপাদানে ছিল তব বিনয় নিশ্চয়! 
আহা সেই মুখ মনে পণডে বুক ফাটে, 
কি যেন হৃদয়ে ঢুকে মর্শগ্রস্থি কাটে ! 


ওহে ভাই বিজয় বিনয-বিভৃষণ ! 

লেই দিন মম মনে জাগে অস্ুক্ষণ, 

যার পুর্ব রজনীতে তোমার ভবনে» 

ছাতে বপি হাসি খেলি স্থুখে চারি জনে। 
যামিনা দ্বিবাম গতঃ নিস্তব্ধ ভূবন, 

মুখের উপরে শোভে চাদের কিরণ । 
সমছৃখসুখ কক্স বান্ধবে বসিয়ে, 

শ্রীতিপুর্ণ হৃদয়ের কপাট খুলিয়ে? 

করিতে করিতে যেন সুধা-আম্বাদন, 
কহিতেছি মন-কথ! হয়ে নিমগন, 

কথায় কথায় কত সময় অতীত, 

তোমার শত্রুর নাম হ»্ল উপস্থিত । 
তোমারও শত্রু ছিল ? হায় কি বালাই! 
তবে নাকি বোবার কেহই শক্র নাই ? 
মনে যার। বলি দেয় হিংসার খর্পরে, 
গায়ে পড়ে এসে তারা শক্রতাই করে । 
তুমিতো শত্রুকে “সে সে” বলনি কখন, 
হৃদয়ের গুণে “তিনি” বলিলে তখন । 
“তিনি” শুনে চোটে গিয়ে বলিল টৈলেস, 
আরম্ভ করিলি বিজে জেঠামির শেব 


বন্ধু-বিয়োগ ৩৬৭ 


তাকে আবার “তিনি তিনি” কি ভালমাক্কুবি, 
ওকে কিরে সার বলে, অপদার্থ ভূসি ! 
প্রত্যুত্তর দিলে তুমি সুহ মহ হেসে, 

“মান কোরে বলিনিতে1, অভ্যাসেতে এসে । 
কথায় কথায় বহুক্ষণ হয় নাই, 

এক ছিলিম্‌ আমি ভাই তামাক খাওয়াই |” 
তামাক সাজিয়ে দেখ ছক? গেছে বুজে, 
ছাতময় বেড়াতে লাগিলে কাঠি খুঁজে । 
আমি বলিলেম, বিজু কাঠি খোজ! থাক্‌, 
খানসামা! ডেকে, বল, আক্ককৃ তামাক । 
যাহার *য কর্ম তাহ! তাহাকেই সাজে, 
অন্তেরে করিতে হলে যেন লাঠি বাজে । 
আমারে বলিলে ভুমি “খেটে সারাদিন, 
নিদ্রাব সাগরে ওরা ভয়েছে বিলীন । 
আমারে ছ্ুমের ঘোরে যি কেহ তোলে, 
বড বিরক্ত হই, দেহ যায় জ্বালে। 

আরে। ভাই, নাহি হেন, যাহ আমি নারি, 
এর চেয়ে বেশি বল, এই দণ্ডে পারি । 

কি হুকুম বল, দাস আছে উপস্থিত, 

শিরে ধোরে করি আমি হয়ে প্রফুল্লিত ।” 
আমি বলিলেম, এই নভ্ ব্যবহাবে 

করিলে বড়ই খুসি, বিজয়, আমারে । 

দয়া আর নম্রভাবে খুসি হইলাম, 

রাখিলাম তোমার “বিনয়ী মিত্র” নাম ! 
আজি হতে এই নামে ভাকিব তোমায়, 
পাঠাব এ নাম আমি পত্রের মাথাষ | 


কহিতে হইলে কথ উমি লোক নিয়ে, 
ভাবিয়ে কহিতে হয বানিয়ে বানিয়ে । 
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বন্ধুর সঙ্গেতে কিন্ত সামান্য কথায় 

কত কথা হয়, যেন হোত বোয়ে যায় । 
এমনি ভাবেতে কথা চলেছে তখন, 
কারে ঠিক নাই তাহ! ফুরাবে কখন । 
ছুখের সময় যেন বেড়ি পরে পায়, 
লাঠালাঠি করিলেও নড়িতে না চায়। 
সুখের সময় কিন্ত পাখ! যেন পায়, 
তীরের মতন বেগে উডে চোলে যায় । 
সকল সময় গেছে কথায কথায়, 

ঠিক নাই, এই যেন বসেছি হেথায় । 
আমাদের অপেক্ষায় সময কি রয়, 
ক্রমে উপস্থিত হ*ল প্রভাত সময় ! 
গুড়,ম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কাণে, 
চটটক1 ভেঙে পরস্পরে চাই মুখ-পানে ! 


টকৈলাল কহিল, “ক্রখে পোহাল যামিনী, 
কিন্ত দায় হবে ঘরে লইয়ে মানিনী ! 
আলুথালু কেশ, বেশ, আরক্ত নয়ন, 

ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন । 

বিকট ভুজঙ্গ যেন গহুবর ভিতরে, 
ফৌোপায়ে ফোপায়ে উঠে ফোস্‌ ফোস্‌ করে » 
কার সাধ্য কাছে যায়ঃ হাত দের গায়, 
ছোবল থামিবে কিসে ভাব সে উপায়! 
মহ1 সত্য বল, সে কিকাণ দেয় তায়? 
সেইটাই সত্য* যেটা! তার মনে গাক্স ৷ 
সখ্য কি অমুল্য ধন এ তিন ভুবনে, 
অহৃদয়! রমণী তা বুঝিষে কেমনে ? 

টাকা আন! ছাড়া আর কিছু ক্বেরোনাক, 
সার! দিন সারা রাত তার কাছে থাক । 
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যাহা কবে, লায় দিষে ; ঠোন! খেয়ে হাস ; 
তবে তে! বুঝিবে তুমি তারে ভালবাস ! 
যেমন আপন মন, ভাবিছে তেমন, 
ব্যভিচারে তোমারে হেরিছে সর্বক্ষণ । 
একবার একদগ যদি খোল! পায়, 

কি কাণ্ড করিয়ে বসে, বল৷ নাহি যায়। 
যে পুরুষ একবার ঠেকিল নজরে, 

সেই যেন আক। হয়ে রহিল অন্তরে! 
এইন্নপ যাহাদের মন চমৎকার,” 
আরোপণ করিবে না কেন ব্যভিচার ?” 


পূর্ণচন্ত্র বলিল, “কি বলিলে কৈলেস ? 
স্ুহাদের মত কথ! কয়েছ তে। বেশ! 
নিতান্ত নির্বোধ মত একগু য়ে হযে, 
কেবল নারীর দোষ যাওয়া নয় কষে। 
পুরুষ এমন আছে বল হে ক'জন, 

না করে বেশ্টার টোলে যামিনী যাপন ? 
কেন্ন,ই খেলিছে ছুই চোকের কোটরে, 
উগরে বিটুকেল গন্ধ মুখের গহ্বরে, 
চোপ.সান গাল ছুটে! বিশ্রী বেহাকার, 
কালি ঢাল! ঠোঁট ছটে! লোহার ছুয়ার, 
দীতেতে বসিয়ে পাপ হিহি কোরে হাসে, 
দেখিলে বিকট ভঙ্গি গাযে জ্বর আসে । 
আস্তো নরকের কুণ্ড বেশ্যার বদন, 
ক'জন না৷ করে তায় বদন অর্পণ ? 


গু রঃ দঃ 


যা হোক্‌, লোচ্চার নাই ততট! চাতুরী, 
মারে না পরের বুকে বিষ-যাণ! ছুরী ! 
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কিন্ত যার! দৃশ্টে যেন নিতাস্ত স্ববোধ, 
যেন জয় করেছেন লোভ কাম ক্রোথ 
কিছুমাত্র নাই যেন মনেতে বিকার, 
চাপল্য মাত্রই নাই, গভীর আকার , 
তামাকৃটি পর্য্যস্ত কভু ভুলেও না খান্‌, 
ভূলেও কুপথে যেতে কখন না! চান্‌ ॥ 
ধর্দদের কথায় হয় সদাই বড়াই, 

কথায় কথায় দেন সত্যের দোহাই 
তাহাদের অনেকের ভিতরে পশিলে, 
অবাকৃ হইবে, যেন কোথায় আইলে । 
বালির ভিতরে নদী বিষম কাখ না, 
তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ হয় না! ঠিকানা । 
মিটমিটে, ভিৎভিতে, নাটের গোসাই, 
অস্তরে পর্বতে ঘা, যুখে রা নাই ! 


আমি বলিলেম, “এ কথাও ভান্স নয়, 
সহৃদয়দ্য় |! আজি কেন নিরদয়! 
সরল বঙ্গের বাল।1, ছল! নাহি জানে, 
পতিপ্রাণা বসলে তাই মজে অদ্ভিমানে 
পতিই সর্বস্ব-ধন» পতি ধ্যান জ্ঞান, 
পতির বিরাগে যায় বিদরিয়ে প্রাণ । 
নাহি শাকআস-আলোচন, শাক্স-বিনোদন, 
'বোসে থাকে গৃহ-কর্ম করি সমাপন ॥ 
চাতকীর প্রায় পথ তাকাহয়ে রয়, 
যেখানে যতন, থাকে সেহখানে ভক্ব | 
কি লয়ে তখন, বল কি লয়ে তখন, 
ুদির্থ সময় তা”র। করিবে যাপন ? 
নিকটে থাকিলে পতি মন-সুখে থাকে, 
তাই সদা] আলয়ে রাখিতে চায় তাকে 
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আপনার অন্য বন্ধু দেখেতে না পায়, 
অন্য বন্ধু পতিরো!, দেখিতে নাহি চায় । 
স্বচ্ছন্দে পুরিয়ে রেখে তাদের গারোদে, 
বন্ধু লয়ে মাতি মোর! বাহিরে আমোদে । 
বিরূপ ব্যাভার হেন সহিবেক কেন, 

তুমি কি সহিতে পার অবিচার হেন? 
আপনার বেল! যাহা সহ! নাহি যায়, 
অনা*সে সহিবে তাহা! পরের বেলায় ? 
হয় ছেড়ে দাওঃ তারা বেড়াকৃ পমাজে, 
বাছিয়া নিযুক্ত হোক মনোমত কাজে + 
নয় কাছে কোরে তুমি ঘরে বোসে থাক ; 
ছু দ্দিকের যাহ! ইচ্ছ! এক দিক্‌ রাখ । 
কেবল গায়ের জোরে সব নাহি চলে, 
গাজোরে চলেছে কিন্তু পুরুষ সকলে । 
তোমার দয়ার কাজ সদ। দেখি ভাই, 
'অবলার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই ? 
পুর্ণ হে, দিও না গালি বারবনিতায়, 
তাবিলে তাদের দুখ বুক ফেটে যায় । 
কেহ নাই তাহাদের এই ধরাধামে, 
সকলেই ঘ্বণা করে তাহাদের নামে ॥ 
গৃহ-সুখ, মাহুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জুখ, 

জনমের মত তারা সে স্থখে বিমুখ । 

যার তরে দিয়েছিল কুলে জলাঞ্জলি, 
উড়ে গেছে বাসি ফুল ফেলে সেই অলি। 
কি করিবে অভাগিনী চার! নাহি আর, 
করিছে পেটের দায়ে প্রেমের পসার । 
হয়েছে তাদের যেন ভাগ্যের লিখন, 
ভেবে দেখ সেই ভাগ্য সৌভাগ্য কেমন ! 
রাজ্রিকাল সকলেরি শাস্তির সময়, 

শুখে শুয়ে নিদ্র। যায় প্রাণী সমুদয় £ 
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কিন্ত হায় শাস্তি নাই তাদের হাদয়ে, 
বোসে আছে জেগে কারো আসার আশে । 
যে লাবপ্য পাপে তাপে গেছে একেবারে, 
অঙ্গরাগ-রঙ্গ মাখে ফিরাইতে তারে । 

মনে তথ নাই, মুখে হাসি আসে নাইঃ . 
তবুও জোগাতে মন হাসি আস চাই। 
ওরম্বা, মাতাল, চোর, ছ্ঁচড়, নচ্ছার, 

দয়! করে যে আসিবে হতে হবে তার । 
তাহাদের হাতে প্রাণ থাকিবে কি যাবে, 
কে জানে সে কালরাত্রি কেমনে পোহাবে ! 
হয় আজি ঘুমাইবে জন্মের মতন 

নয় শেষে ভিক্ষা মেগে করিবে ভ্রমণ । 
এমন কপার পাত্র যাহার। সবাই, 
তাহাদের গালি তুমি কেন দাও ভাই ? 
বটে তার! সমাজের নরকের দ্বার, 

সমাজ করে না কেন তাহ। পরিফার ? 
তাদের কি টদ্ধারের প্রয়োজন নাই ? 
কেবল উদ্ধার হবে পুরুষ সবাই ? 

ছেলের! বেশ্টার সঙ্গে খেষে মদে ভাতে, 
সার! রাত পোড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে 
প্রাতে ঘরে এলে, আর দোব নাহি রয়, 
মেয়ে কিছু করিলেই সর্বনাশ হয়। 
একেবারে কোরে দেয় গৃহের বাহির, 
যেথ। ইচ্ছা! চলে যাক হইয়ে ফকির । 

এত বড় ছনিয়ায় অত টুকু মেয়ে, 

অকুলে বেড়ায় ভেসে কুল চেয়ে চেয়ে । 
নাড়জষ্ট নিরাশ্রয় শাবক মতন, 

চারিদিকে শৃন্ময় হেরে অ্রিভুবন ! 

কেহ নাই যে তাহারে ডাকিয়ে ক্ধায়, 
ভাল পথ দেখাইয়ে বিপদে বাঁচায় ! 
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কাজে কাজে পড়ে এসে অসতের হাতে, 
ক্রমে ক্রমে অবশেষে যায় অধঃপাতে । 
বল, পুর্ণ» এ পাপের ক হইবে ভাগী, 
পরিত্যক্ত কন্যা, কিন্বা' পিতা পরিত্যাগী ? 
অনা"সে ঘরাত্ব! পুত্র গৃহে স্কান পায়, 
পাপ স্পর্শ মাত্রে কিন্ত কন্ত! ভেসে যায় ! 
কত দিন আর, হায়, কত দ্দিন আর, 
অবাধে চলিবে এই ঘোর অবিচার ! 
মান নিযে ধুয়ে খাও, ব্ুথা মান কেন ? 
ও মানের অনেকাংশ কাপুরুঘি জেন । 
স্বভাবে ছুর্বল ভাই মাহ্ছষের মন, 
অনা"সেই হতে পারে তাহার পতন । 
অগ্রে চেষ্টা! কর সেই পতন থামাতে, 
কিছুই হবে ন! কিন্ত কেবল কথাতে। 
সকলে একজে হয়ে ছাত পেতে থাক, 
যে পড়িছে তাহাকেই বুক দিয়ে রাখ । 
পড়িয়ে গিয়েছে যারা, তাহাদের তরে, 
নরকে নামাযে দাও সিড়ি থরে থয়ে। 
উদরে অস্তরে গিষে স্সেহে হাতি ধরি; 
আন্তে আস্তে তুলে আন উপরি উপরি । 
তা হইলে তেজোমান চরিতার্থ হবে, 
যথার্থ বীরের ভ্তায় মন-সুখে রবে । 

যে দিন এমন হবে সমাজ-সংস্বানঃ 

সেই দিন মুক্তি পাবে মানব-সম্তান ! 


কামান পড়ার পর মোর! তিন জনে, 
এই মত কত কথা কই একমনে । 

তোমার মুখেতে কিন্ত নাহিক বচন, 
আর কি ভাবিছ যেন এতে নাই মন 
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বিদায় হইতে চাই নিকটে তোমার, 
নিরখিয়ে দেখিলেম সম্পূর্ণ বিকার । 
আকার লাবণ্যহীন, মলিন বদন, 
অবিরল অশ্রজলে ভাসে ছ-নয়ন । 
স্ুধালেম, বল কেন সহুসা, বিজয়, 
নিতাস্ত নিস্রভ ভাব হইল উদয়? 

কি হ*লো ইহার মধ্যে, কেনই এমন 
কাতর নয়নে তুমি করিছ ক্রন্দন ? 

দাও হে বিদায়, ভাই, হাসিখুসি মনে, 
হেসেখুসে চলে যাই যে যার ভবনে । 
ওই দেখ, হইয়াছে অরুণ উদয় ! 
প্রশাস্ত আরক্ত আভা শোভে মেঘময় । 
ওই দেখ, সরোবরে প্রফুল্ল কমল, 
অরুণের আলে হেরে হর্ষে চল ঢল । 
তীরসূমে বিকসিছে কুক্থম-কানন, 

ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাত-পবন । 
লোলুপ ভ্রমর সব গুন্‌ গুন্‌ স্বরে, 

ফুলে ফুলে ফিরি ফিরি স্থুখে গান করে। 
গাছে গাছে পাখা সব হযে একতান, 
আনন্দে ললিত সুরে ধরিয়াছে গান । 
তোমার ময়ূর ওই পাকম ধাঁরয়ে, 
নাচিছে বাগানে দেখ হরষে ভাকিয়ে। 
ওই দেখ, মাথার উপরে গান গান, 

ও সব কি পাখী ভাই, শ্রেণী বেধে যায় ? 
আলোময় হইয়াছে সকল ভূবন, 

কেমন সেজেছে দেখ দিগঙ্গনাগণ । 

বড় সুখমক্ব সখ! প্রভাত-সময়, 

এ সময়ে সকলেরি মনে আখ হয়। 

হেখা! হ'তে যার সুখ গেছে একেবারে, 
এ সময়ে তাবে! মনে ছুখ হ”তে পারে। 


বন্ধু-বিয়োগ ৩৭৫ 


কথা-তঙ্গ কর্রে তুমি বলিলে আমারে, 
“না, নাঃ দ্াদ1, তাহ] কভু হতে নাহি পারে। 
হেথা থেকে সব সুখ উঠেছে আমার, 

তাই ভাই, প্রাণ কেদে ওঠে বার বার । 
আর আমি বাঁচিব না, বুঝেছি নিশ্চয় 
ভেবে ভেবে এই ভাব হয়েছে উদয় । 
কদিন ধরিয়ে মনে হতেছে সদাই, 

যেন ভাই আপনারে হারাই হারাই । 
তুমি তো! বলিছ দাদ, সব দেখ সুখে, 
আমি কিন্ত যাহা দেখি, সব যেন ছখ | 
বড় সুখ পাই আমি দেখিলে যে সুখ, 
এখন সে সুখ দেখে ফাটিতেছে বুক ! 
আজ. অব.ধি হলে! হায় জনমের শোধ ! 
আজ, অব.ধি প্রণয়ের পক্ষজিনী রোধ! 
আলিজন দাওঃ ভাই, সকলে আমায়, 
বিজয় জন্মের মত হইল বিদায় । 

এক এক বার ভাই করে। সবে মনে, 
একজন স্মেহদাস ছিল ও চরণে। 

পদধুলি দাও,» দাদ1, আমার মাথায়, 
ভিক্ষা! চাই, ভাই, মনে রেখ হে আমায় 1 
এই বোলে আমাদের জড়িয়ে ধরিলে, 

দর দর নেত্র-নীরে ভাসিতে লাগিলে ! 
সহস! হেরিয়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার, 

কি কর্তব্য কিছু স্থির হ'ল না আমার । 
যাহা! হোক, দিয়ে সেই গাঢ় আলিজন, 
শ্েহ-ভরে করিলেম বদন চুম্ঘন । 

"ওই ভাই, দেখ, চন্দ্র অস্তাচলে যায় । 
আমারে! প্রাণের আলো নেবে! নেবে প্রায় । 
সকাতরে এই কথা বলিতে বলিতে, 
বিকৃত নয়নে ফিরে দেখিতে দেখিতে, 
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মাতালের মত ভাব, শ্থালিত চরণ, 
শেষ দেখ! দিয়ে সেই করেছ গমন । 
ওহে ভাই বিজয় বিনয়-বিভূষণ ! 
সেই দিন মম মনে জাগে অঙ্ুক্ষণ । 


ইতি-বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে পুর্ণ-বিজয় 
নামক প্রথম সর্গ 


দ্বিতীয় স্স 


*গুণ। গুণানুবদ্ধিত্বাত্তস্ত সপ্রসবা ইব।” 
--কালিদাস 


€কলাস হে, তুমি ছিলে সর্ব্ব গুণময়, 
বীর্য্যবান বুদ্ধিমান সরল হৃদয় । 

এ দিকে যেমন ছিল স্থকোমল ভাব, 

উ দিকে তেমনি ছিল অধব্য প্রভাব । 

এ দিকে শ্বচ্ছন্দে বসি ছেলেদের সনে, 
হাসি খেলি করিতেছ প্রফুল্ল বদনে । 

উ দিকে বিজ্ঞের মধ্যে রয়েছ যখন, 
গম্ভীর হদের সম গম্ভীর বদন । 

সকলে করিতে তুমি অভেদ সম্মান, 

ধর্মী লোক, দখা লোক, ছিল ন! এ জ্ঞান | 
খোসামোদ নাহি লতে পরাণ থাকিতে, 
পরাণ থাকিতে তাহ! কারো! না করিতে 1 
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যে তোমারে আগে এসে করিত আদর, 
যথেষ্ট করিতে ভুমি তার সমাদর ! 

তুমি যার সম্মানার্থে করিতে গমন, 

যদি নাহি নদে করিত যোগ্য সম্ভাষণ £ 
তা হ'লে কে পায়, ক্রোধে হতে কম্পমান, 
ছুটিতে কাটিতে যেন তাহার গর্দ(ন । 
যে কেন হউন্‌ ধার চরিত্র যেমন, 

সুখের উপরে ভার করিতে বর্ণন | 

কার সাধ্য তোমারে আসিয়ে কটু কয়, 
পৃথিবীতে কার নাই মরণের ভয় ? 
কহিতে হইলে মন্দ, প্রকাশিতে শোক, 
পাইলে কহিতে ভাল, পাইতে পুলক । 
আপনার দেোষ-গুণ যেন তুল। ধোরে, 
প্রকাশিতে যথাযথ লোকের গোচরে । 
এ সকলে কিছু মাত্র হতে ন। কুষ্ঠিত, 
সত্যের প্রভাবে মন সদ! প্রজ্যলিত। 
মনের ভিতরে এক, মুখে বল। আর 
কখন দেখিনি তব এমন ব্যাভার । 

না জানিতে খুৎ খু ঘুৎ ঘুৎ কর, 

না! জানিতে লুকাইয়ে উকি ঝুকি মারা । 
যা করিতে, সকলের সমক্ষে করিতে, 
যা বলিতে, সকলের সমক্ষে বলিতে । 
একবার যা বলিতে, না৷ করিতে আন, 
যাইতে যছ্যপি চাক যাকৃঃতাক্স প্রাণ । 
পর-মন্দ মনেতেও ভাবনি কখন, 

করেছ পরের ভাল করি প্রাণপণ । 
কোন আত্বীয়ের যদ বিপদ শুনিতে, 
তখমি অমনি গিয়ে ছুটিয়ে পড়িতে । 
বিপদ ঘটেছে যেন কত আপনার, 
খু'জিতে বিব্রত হয়ে প্রতীকার তার । 


৭৮৮ 
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বিন! দোষে যে করেছে ঘোর অপকার* 
হয়েছে মনেতে ঘোর ক্রোধের সর ; 
যারে খুন না করিলে নাবে না খাবে না, 
হাদয়-রুধির হবে মিছিরির পানা $ 
সে-ও যদি কাছে এসে পডিত গড়িয়ে, 
তখনি অমনি সব যাইতে ভুলিয়ে | 
ভাল করে বুঝেছিলে মাহ্ধবের মান, 
প্রাণাস্তে করনি আগে কারে। অপমান ॥ 
পুরুষ রমণী বোলে ছিল ন! বিচার, 
বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে করিতে নমস্কার । 
সমবয় বন্ধু যদি তোমায় পাইল, 

সব ভুলে একেবারে আমোদে মাতিল। 
চলিতে লাগিল কত হাসি-খুসি খেলা, 
পণ্ড়ে গেল কত মত খাতিরের মেলা । 
শীতল] মাধুরী ছিল বেপিয্ে ভাষায়, 
ক্ষরিত অমুত-ধারা তামাসা-কথায় । 
কাহার সঙ্গেতে হবে কি ভাবে চলিতে, 
কখন্‌ বা কোন্‌ কথ! হইবে কহিতে । 
এ সকল বুঝেছিলে অতি নিরমল, 
সকলি সহজ হয় হইলে সরল । 

কহিতে হইলে কথ! যুবতীর সনে, 
চাহিয়ে কহিতে স্থির সরল নয়নে । 
গুরুজন কাছে অধ হইত বদন, 
ফল-ভরে অবনত তরুর মতন । 

এমনি মাধুরী ছিল আকারে ব্যাভারে, 
যে দেখিত, সে ভুলিত, রাখিত অন্তরে । 


কর্তব্য সাধন করা কিরূপ পদার্থ” 
অহ্ছভব করেছিলে তুমিই যথার্থ ! 
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সবৃত্তি কুবুক্জি মনে আড়াআড়ি কোরে 
যখন করিত ঘোর যুদ্ধ পরস্পরে, 

তখন লইয়ে তুমি জ্ঞান-অহ্ুমতি, 

করিয়! কর্তব্য স্থির হতে দৃঢ়মতি। 

চলে যেতে গম্য পথে এমনি সজোরে, 
কার সাধ্য বাধ দিয়ে রাখে তোমা ধোরে। 
কোমল পরুষ গুণ উভয়ে শোভন, 
কদাচ দেখেছি লোক তোমার মতন । 
হঠাৎ ওদ্ধত্য কভু হঠাৎ বা রোষ, 

সে দোষ তোমার নয়, বয়সের দোব। 
দেশের-উপরে:ছিল আন্তরিক টান, 
কামনা করিতে সদ তাহার কল্যাণ । 
দেখিলে তাহার কোন হিত-অহুষ্ঠান, 
সাহায্য করিতে যথাসাধ্য ধন জ্ঞান । 
হ্বদেশের জ্রাতারদ্দের অতি নিবীর্যতা, 
দৌর্বল্য, ক্ষীণতা, সৌখীনতা, অসারত!1, 
পরস্পর-কেহভাব-নিতাস্ত- শুহ্তত1, 
গৌরব-মাহা ত্ব্য-সম্পাদনে কাতরতা, 
নারীদের পশুভাব, চাবীদের ক্রেশ, 
গৃহস্বের-দরিত্রতা, দাসত্বে আবেশ » 
যত কিছু উন্নতির পথ-অবরোধ, 
পশ্চিমের খোট্টাদের ঘঘ্বণা; দেব, ক্রোধ + 
বিদেশীয় রাজাদের মিষ্টি উতৎ্পীড়ন, 
জন্মভূমি জননীর নিগড় বন্ধন, 

এ সকল ভেবে মন হত শৃহ্য-প্রায়, 
করিতে ক্রন্দন শুধু না পেয়ে উপায় ! 
পরিবার ছিল যেন দেত আপনার, 
প্রতিবাসী ছিল যেন নিঅ-পরিবার । 

কি প্রকারে তাহাদের হইবে মঙ্গল, 

কি প্রকারে বৃদ্ধি বিদ্য! হইবে প্রবল, 


২০০০৬ 
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কি প্রকারে ধন মান হবে বর্ধমান, 
কিসে হবে শরীরের স্বাস্থ্যের বিধান ; 
কি উপায়ে তাহাদের কন্ত। পুত্রগণ, 
করিবে উতৎকষ্টতর বিদ্যা-উপাঞ্জন ১ 

কি ভপাষে পরস্পরে হবে ভ্রাতৃভাব . 
কি উপায়ে হিংসাদির হবে তিরোভাব, 
ভাই-বন্ধু-মত সষে হাসিয়া! খেলিয়', 
সম্তরম সহিত যাবে দিন কাটাইয়া ; 

এ সকল চিস্তা ছিল অতি স্থুখকর, 
করিতে এ সব চিস্ত! তুমি নিরস্তর | 
শুনিতে যখন যার কার্য্য নিরমল, 
প্রশংস। করিয়ে দিতে উৎসাহ প্রবল । 
কেহ যদি করিত অপথে পদার্পণ, 
খেদের সহিত তারে করিতে লাঞ্ছন । 
আপন বা বন্ধুদের নফরী নফরে, 

কখন ডাক নি তুমি তুই মুই ক'রে । 
যখন নূতন খাছ-সামর্্ী কিনিতে, 
সকলের হাতে দিয়ে আপনি খাইতে । 


বন্ধুরা তোমার ছিল প্রাণের মতন, 
সেধেছ ভাদের হিত যাবত জীবন । 
আমি কি মাক্ষব, তুমি বেশ চিনেছিলে, 
একেবারে মন প্রাণ সবপিয়ে ছিলে । 
পরিপূর্ণ শরন্ধ। ছিল+ সম্পূর্ণ প্রত্যয়? 
পরস্পক্পে কু তার ঘটে নি ব্যত্যয় । 
স্বরূপ বুঝিয়েছিলে প্রেম-আন্বাদন, 
প্রণয়ের উপবুক্ত ছিল খোল! মন । 
কিন্ত হায় বিধাতার লীল। চমত্কার, 
প্রেম কভু ঘটল না অদৃষ্টে তোমার ! 


বন্ধু-বিয়োগ ৩৮৬ 


প্রথম পক্ষের তব প্প্রেয়সী ভামিনী, 
বুঝিত হৃদয়, ছিল হৃদয়গ্রাহিণী। 
স্ুশীলত1, কোমলতা, ধীরতা, নম্রতা, 
শালীনতা, সরলত1, সত্য, পবিজ্রতা ঃ 
যে সকল গুণ হয় প্রেমের আকর, 

সে সকলে পুর্ণ ছিল তাহার অস্তর । 
কিছু দিন সে যদি বাচিত আর প্রাণে, 
অবশ্ঠট হইতে তৃগু প্রেম-সধা-পানে ! 
দ্বিতীয়! তেমন নয়, বিবম কারখানা, 
্বপ-গর্ধে ভবগা! ছ'ড়ী ফেটে আটখান!। 
চাপল্যঃ চাঞ্চল্য, ছল, মিথ্য।, প্রবঞ্চনা, 
যে সকলে ঘটে প্রেমে বিষম ঘটন1 ; 

সে সকলে মাল! গেঁথে পরেছে গলায়, 
ভাবিয়া! দেখিলে মনে খেদে হাসি পায়। 
এমন নারীর সঙ্গে তোমার মতন 
লোকের কি হয় প্রেম ? অঘট ঘটন ! 
দেখে দেখে একেবারে চটে গেল প্রাণ, 
হয়ে গেলে অন্তরে অস্তরে অ্রিয়মাণ । 
মুখে কিন্ত কোন কথ! ন1 ক”রে প্রচার, 
মনে মনে করিলে উদ্দেশে নমস্কার । 
কতক্ষণ কুস্বাটিক! করি আচ্ছাদন 
ডুবায়ে রাখিতে পারে প্রদীপ্ত তপন ? 
সে হখ-তিমির শীঘ্র হল দুরগত, 

উজ্দভ্রল হইল মন পুন পুর্র্ব-মত | 

সে অবধি প্রেম নাম কর নি কখন, 
হযেছিলে প্রকতির প্রেমে নিমগন | 
গরবিনী গরবের করি পরিহার, 

পরেতে যাচিল এসে প্রণয় তোমার । 
কিন্ত আর তা হবার ছিল না সময়, 
পবিজ্র প্রেমের রসে রমিত হদয়। 


৩৮২ 
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স্বর্গের সুধায় যার সুতৃপণ্ড রসনা, 

মৌচাকের মধুতে কি সে করে বাসন। ? 

€ এখন কি আর হয় গায়ে পশ্ড়ে এলে, 
ঠেলেছ মাথার মণি পায়ে কোরে ঠেলে 1) 


তেমন সরম মন আর নাকি হয়! 
ছিলে তুমি,লোকে যারে সন্ধদয় কয়। 
কাব্যের অম্বত রস কিরূপ সরস, 
সত্য স্বাদ পেযেছিল তোমার মানস.। 
জঞ্জাল দেখিলে তায় তুলিতে হ্যাকার, 
করিতে প্রসন্ন হলে প্রাণের আধার । 
বড়ই জটিল হয় কুটিলের লেখা, 

বৃথা পরিশ্রম কোরে মাথা-সুণ্ড দেখ! ! 
প্রাঞ্জল পবিত্র কাব্য করতলে এলে, 
আ'ম্ম যেন কত নিধি ঘরে ব'সে পেলে । 
আনন্দেতে পদ গদ পড়িতে পড়িতে, 
আদরে চুঘিতে কভু প্রণাম করিতে । 
আহা কি চরিআ ছিল পবিত্র নির্মল, 
চন্দ্রের চন্দ্রিকা-সম কোমল উজ্জ্বল | 
রজত, স্ববর্ণরাশিঃ, রমণিঃ রতন, 
জগতের যাহা! কিছু মহ! প্রলোভন, 
কিছুতেই প্রলোভিত মানস তোমার 
হয় নাই, ঘটে নাই ইন্দ্রিয়-বিকার | 
সদাই সন্ত ছিলে হৃদয়ের গুণে, 
হইতে পরম সুখী পর-সুখ শুনে । 
ওহে ভাই কৈলাস, মিত্রের চুড়ামণি, 
সদয় হৃদয়, সব্ধগুণে গুপমণি ! 

সেই দিন কি কুদিন হুইল উদয়, 

যে দিল স্মরণে হয় বিদীর্ণ হদয় ! 
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বসে আছি সন্ধ্যাকালে বাহিরের ঘরে, 
খাম্কা কিছুই ভাল লাগে না অন্তরে | 
যাহ! করি, তাই করে বিরক্তি বিধান, 
আপন! আপনি ওঠে কাদিয়। পরাণ । 
সহস। উঠিল ঝড় সৌসৌ৷ বোবেো কোরে, 
ঝড়াঝড় জানালার বাল্‌ গেল পোড়ে ! 
প্রদীপ গিয়েছে নিবে, তাছে নাই মন, 
ভাবিতেছি কেন মন হুইল এমন ! 
হঠাৎ হইল ঘারে জোরে করাঘাত, 
ঘবার খুলে হু*ল যেন শিরে বজ্রপাত । 
লঠঙন হাতেতে “গোরা” কাদে উভরায়, 
কহিতে না সরে কথ! বেধে বেধে যায়। 
€ শৈশবে তোমার হয় মাতার নিধন; 
এই গোর পেলেছিল মায়ের মতন |) 
পহ1 কি হুল, কি কর্রিলি, মজালি ৫কলাস, 
একেবারে বাবুর হ'ন গে! সর্বনাশ ! 
বিকার হয়েছে তার, ডাকিছে মশাই, 
সকলে বলিছে+ হায়, নাড়ী আর নাই 
হে বেশে ছিলেম তাড়াতাড়ি সেই বেশে, 
বাদী হু*তে পড়িলেম ছুটে পথে এসে । 
বছিছে প্রচণ্ড ঝড়, ঘোর অন্ধকার, 
পড়িছে বিষম বৃষ্টি মুষলের ধার । 
ককৃকড়. ককৃকড়, ভাকিছে আকাশ, 
দপ.দপ. ধপ,ধপ, বিহ্যৎ-বিকাশ । 
আচম্িতে ক্ষণে ক্ষণে বজের বিস্ফার, 
গগন ফাটায়ে করে অবণ বিদার । 
হুড় হুড়. জল ভাঙ্গে পথের উপরে, 
ডুবে যায় উরু, বাই ধরাধরি ক'রে ! 
বিবম ছর্য্যোগে, কষ্টে, অতি ভগ্ মনে, 
উত্তীর্ণ হলেম গিয়ে তোমার ভবনে । 


৩৬৪ 
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দেখিলেম সবে বসে সভ্ভিতের প্রায়, 
কথা নাই মুখে কারো, ইতস্তত চায়। 
ঘরের ভিতরে তুমি শেষের উপর 
পড়ে আছ” বিবর্ণ হয়েছে কলেবর। 
ঘোলা মেরে চক্ষু গেছে বদিয়ে কোটরে, 
পড়েছে কালির রেখা নীরস অধরে । 
হয়েছে ললাট-ত্বকৃ ত্রিবলী-কুঞ্চিত, 
নাসিকার অগ্রভাগ আধ কণ্টকিত। 
কপোল গিয়েছে ঢুকে, উঠিয়াছে হাড়, 
শিথিল ঈষৎ ভগ্ন হইয়াছে ঘাড় । 
হস্ত পদ এলাইয়ে লুটায়ে পড়েছে, 
আনাভি কণ্ পর্যযস্ত ঘন নড়িতেছে। 
পাশে বসি মুক্তকেশী পাগলিনী-প্রায়, 
কাতর নয়নে চেযষে দেখিছে তোমায় । 
শিশু কুমার দূরে গড়।গড়ি যায়, 
থেকে থেকে ধরে এসে মায়ের গলায় । 
হেরে সে বিশম দশ]! বুক ফেটে গেল, 
হু-হু কোরে চক্ষু ফেটে অশ্রধারা এল । 
আমারে দেখিয়ে মুক্ত উঠিল কাদিয়ে ; 
ছেলেটি কোলে করি বসিল সরিয়ে । 
কাদিতে কাদিতে গিয়ে হাত দিচ্ গায়, 
একেবারে পাক, আর বস্ত্র নাই তায়। 
হম্ত-স্পর্শে যেন ফিরে আইল চেতন, 
যেন কোন নবোৎ্সাহে পুর্ণ হস্ল মন। 
চাপিয়া আমার হস্ত হৃদয় উপরে, 
একবার চাহিয়ে দেখিলে ভাল ক”রে। 
মুক্তকেশী-কর লয়ে, অপি মম করে, 
বলিলে স্স্থির ভাবে যুহ ভগ্রশ্বরে | 
“দেখিও এদের, মলে রাখিও আমায়, 
দাও ভাই, জম্মশোধ চাই হে বিদায় ।” 


5৪ 
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'ুকুমারে বুকে করি করিহু চুম্বন, 

ছল ছল হয়ে এল তোমার নয়ন। 
তোমার হৃদয়ে তারে স্থাপন করিয়ে, 
প্রাণ যেন ফেটে যায়, উঠিষ্থ কাদিয়ে। 


“মাগ ছেলে আমারে করিলি সমর্পণ 
আমারে কাহারে দিলি ভাই রে এখন 1” 
ওহে ভাই কৈলাস, মিত্রের চুড়ামণি, 
সদয় হাদয়ঃ সর্বগুণে গুণমণি ! 

সেই দিন কি কুদিন হইল উদয়, 

যে দিন স্মরণে হয় বিদীর্ণ হৃদয়। 


ইতি বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে কলাস-নামক 
দ্বিতীয সর্গ। 





তৃতীয় সগ 


স্গৃহিণী সচিবঃ সী মিখঃ 

প্রিয়শিশ্ত। ললিতে কলাবিখে৷ | 
করুণাবিমুখেন স্তন! 

হুরত৷ ত্বাং বদ কিং ন যে হাতম্‌ 8” 


__কালিদাস 


কোথা বন্ধুগণ, দেখ! দাও একবার, 
দেখ এসে কি ছর্দশ! ঘটেছে আমার ! 
এক! হাসি, এক! কাদি, এক! হই-হুই, 
কেহ নাই যাহারে মনের কথ। কই | 
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যার করে আমারে করিয়ে সমর্পণ, 
একে একে করেছিলে সকলে গমন, 
তোমাদের সেই সখী সরলান্ুন্দরী, 
তোয়াদের সঙ্গে গেছে মোরে ত্যাগ করি । 
যে গুণ থাকিলে স্বামী চির জুখে রয়, 
সে সকলে পুর্ণ ছিল তাহার হৃদয় । 

না! জানিত সৌখীনতা নবাবি চলন, 

না! বুঝিত রঙ্গ-ভঙ্গ রসের ধরণ । 

শঠত, বঞ্চনা, ছল, বৃথ। অভিমান, 

এক দিনে তার কাছে পায় নাই স্থান । 
মন মুখ সম ছিল সকল সময়, 

বলিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয় । 
আস্তরিক পতি-ভক্তি, আন্তরিক টান, 
অস্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ । 
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব-র তন, 

এমনি বুঝিয়াছিল মান-ধনে ধন ১ 

এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে, 
সকলেই স্রেহ ভক্তি করিত তাহারে | 
আলম্তে অশ্রদ্ধা ছিল, শ্রমে অঙ্ছরাগ, 
কোরে লযেছিল নিজ সময়-বিভাগ । 

যে সময়ে যাহ! তারে হইবে করিতে, 
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে । 
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর, 

কখন দেখিনে তারে হইতে কাতর । 
প্রথমেতে ছিল কিছু ভ্রান্ত সংস্কার, 
ঘোচে নাই ভাল কোরে মনের বিকার । 
পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়, 
ভাবিত পড়িলে হব বিধব। নিশ্চয় । 
খগ্যোত পড়িলে দীপে হস্ত চমকিতঃ 
সুনিলে পেচক-রব ভাবিত অহিত। 
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বুঝিত কিঞ্িৎ অল্প প্রেম-আস্বাদন, 
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন । 
শুফ পত্রে ফুল ফুল আচ্ছন্তর হইলে, 
শীত স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে। 
সে দোবের ক্রমে হোয়ে গেল পরিহার, 
গর্ভের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার । 
কতই আনন্দ মনে, হাসি ছুই জনে, 
ধরেছে মুকুল আজি প্রণয়-কাননে ! 
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে, 
মনোহর ফল ফলি চক্ষু জুড়াহবে। 
হেরিয়ে স্ুচারু তরু ভূলে যাবে মন, 
চিরদিন হয়ে রব আনন্দে মগন। 
অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন, 
ভূমি শুদ্ধ উবে গেল নাই নিদর্শন ! 


এক দিন প্রাতে বসি শয্যার উপরি, 
“অভিজ্ঞ/ন-শকুস্তল; অধ্যযন করি 
সহস] কুটুত্ব এক এলেন ভবনে” 
হর্ষ-বিষাদের চিহ্ন ভাহার বদনে। 

বড় ঘরে সেই দিন তাহার বিবাহ, 
উদ্দিকে মরেছে জ্ঞাতি, দমেছে আগ্রহ । 
যাহোক সে দিন তার বিয়। কর চাই, 
এসেছেন তাই, যেন শুনা হয় নাই । 
ওষুধ ফধুধ এবে বল কে ধবায়, 
জালেতে পডেছে মাছ, য'দ ছিডে যায! 
কাজে কাজে রাত্রে হস্ল বব লয়ে যেতে, 
বিবাহ নির্বাহ হল বনিযাছি স্েতে। 
সম্মুখে উদয় এক উজ্জ্বল রতন, 

আভায় আলোকমধয হয়েছে ভবন | 
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(কে এ যুক্তাময়ী লতা ? অন্য কেহ নন, 
শেষে মম অঙ্ক-লক্ষী ইনিই বা হন 1) 
ক্ষণপরে সেই জ্যোতি গেল গৃহাস্তরে, 
কিন্ত এসে প্রবেশিয়ে বসিল অস্তরে ! 
যে দিকে যখন চাই ফিরাযে নয়ন, 
সেই দিকে সেই ছবি দেয় দরশন । 
নয়ন মুদিয়ে দেখি রয়েছে অস্তরে, 
উদ্ধে চাই, আক। তাই চন্দ্রের উপরে । 
যেথা যাই, সঙ্গে যায়, যেথা বসি বসে, 
কহিলে রসের কথা ঢলে পড়ে রসে । 
কে জানে কেমনতর হযে গেল মন, 
জানি নে সুখে কি দুখে মজেছি তখন ! 
মম আর্য্যতম মনে, 
কেন কেন কি কারণে, 
স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব হয়িছে উদয় ? 
লীলা-খেল। বিধাতার, 
বুঝে ওঠে সাধ্য কার, 
অবশ্টই আছে কোন কারণ নিশ্চয় । 


যাহা হোক শুন্ধ মনে বয়ে দেহ-ভার 
বাড়ীতে এলেম, প্রবেশিতে যাই দ্বার * 
সহুস! কে এসে যেন সমুখে আমার, 
বলিল, “সরল! ভাব বুঝেছে তোমার । 
ছি ছি রে নিদয়, তোরে যে সপেছে প্রাণ” 
হানিতে উদ্যত তুই তারি বুকে বাণ ! 
সঙ্গে লয়ে এই এক নবীন! ললনা, 

কোন্‌ মুখে তার কাছে যাইছ বল ন! ?* 
'অমনি চমকে কেঁপে উঠিছু অস্তরে, 
কণ্টেতে সম্বরি ভাব প্রবেশিহ ঘরে । 
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নিদ্রা! যায় “সর” শুয়ে শয্যের উপরে, 
গাষের উপরে বায়, ঝুর্‌ ঝুরু করে, 
শোভিছে চন্দ্রের করে নীরব বদন, 
নিমীলিত হয়ে আছে কমল নয়ন । 
সুদীর্ঘ অরাল পক্স পবন-হিলোলে, 
অল্প অল্প হেলে হেলে কেপে কেপে দোলে । 
কপোল গোলাপ-ফুল গোলাপি আভায়ঃ 
অধর পল্লব নব কিবা শোভা পাক ! 
পাশে গিয়ে বসিলেম ন্নেহার্্ পরাণে, 
রলহিলেম স্থির চক্ষে চেয়ে মুখ-পানে । 
বায়ু-বশে পদ্মঘদদল করে থরথর, 
তেমনি উঠিল কেঁপে শ্রিষার অধর । 
কল শ্বরে ধীরে ধীরে ফুটিল বচন, 
“আমি যত বাসি, তুমি বাস না তেমন !» 
অমনি আদরে ধোরে করিয়ে চুম্ধনঃ 
কোলেতে বসায়ে, তুলে ধরিস্য নয়ন। 
“কিরিয়ে আসিবে তুমি ছিল না! তে! মনে, 
তার হাত এড়াইয়ে আদসিলে কেমনে ?* 
ও কি শ্ররিয়ে, একি নাকি দেখিছ স্বপন, 
প্রলাপের মত কথ! এ আর কেমন ! 
“তাই তো, সত্যই এই হেরিহ্ু স্বপনে,৮--- 
আর কথ! সরিল না, হাসি এল মনে। 
সু মধূ হাসে হ'ল অধর শোভন, 
কপোল কুঞ্চিতঃ নত কমল-আনন । 
বল বল তারপর, মোর মাথা খাও, 
কেন ভাই আধ.কপাল ধরাহইয়ে দাও ? 
”আশচম্িতে পরী এক কোথ। থেকে এল, 
তোমারে হৃদয় থেকে কেড়ে নিয়ে গেল । 
হাসে পৃণিমার চাদ, কুমুদিনী হাসে, 
কোথা থেকে এসে রাহ সেই চাদে গ্রাসে 1” 
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কথায় কথায় কত রসের তামাসা, 
প্রেমময় ন্লেহময় কত ভালবাস! ! 
কত হাসি খেলি, কত প্রেম-গান গাই, 
মুখে সুখে কাড়াকাড়ি কোরে পান খাই । 
আমোদে আমোদে হয়ে রসেছি মগন 
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল নিদ্রা আকর্ষণ । 
'অল্পে অল্পে ভেরে এল নয়নের পাতা 
চুলে ঢ'লে পন্ড়ে গেল বালিশেতে মাথ!। 


প্রবেশিল সহসা শ্রবণে কলরব, 

ধড়মড়ি উঠে দেখি শুন্তময় সব । 

ঘোরতর সর্বনাশ বিষম বিপদ, 

আমারি ভেঙেছে ভাগ্য ঘটেছে আপদ । 
যে পীড়ায় গর্ভবতী বাচে না কখন, 

যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রশ্রবণ, 

যে পীড়ায় বস্কশার হয় একশেষ, 

খাটে না কিছুতে কোন ওষধি বিশেষ ; 
"মার ছুর্ভাগ্য-দোষে শ্রিয়া সরলার 
জন্মেছে সে পীড়া, আর প্রাণে বাচা ভার ! 
উঃ! কি যহ্ত্রণা, দেখে প্রাণ ফেটে যায়, 
তবু ধীর। কিছুই না প্রকাশে কথায় 1 

বুক করে হান্‌ ফান্‌ ছটফট প্রাণ, 

চক্ষে শুন্তময় দেখে, ভে 1-ভে1 করে কাশ ৮ 
সহিতে সাহতে আর সহিতে পারে না, 
যাইতে যাইতে প্রাণ যাইতে চাহে না, 
'অস্তরে নিতান্ত হ”য়ে পড়েছে অধীর, 

তবু মুখে “উহু* মাত্র, রহিয়াছে স্থির ! 

ধন্ঠ ধীর ধৈর্যযবতী দেখিনি কখন, 

তেমন বয়সে কারে! ধীরতা তেমন ! 
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কিবা দিবা, কিবা নিশি, সকলি সমান, 
দিন গেল, রাত্রি এল, কিছু নাই জ্ঞান ! 
ব'দে আছি জড়-প্রায় চেয়ে এক দিকে ; 
এক এক বার উঠে দেখি প্রেক্সসীকে ॥ 
আজ্ঞা করিলেন পিতা- পরাত্র ঘ্বিপ্রহর, 
অধিক জাগিলে, কল্য হবে ক্রেশকর । 
এখান হইতে যাও উঠিয়! সত্বরে, 
শয়ন কর গে গিয়ে বার্বাড়ার ঘরে |” 
তখন কি নিদ্র1 হয়ঃ কোথ। তার ম্বল? 
শয্যা! নয়, শাণিত শত কোটি শৃল । 
শুয়ে তায়, ছটুফট্র ধড়ফড়. মন, 
চকিত তন্দ্রায় দেখি বিকট স্বপন ।--- 
শ্মশানে রয়েছি পড়ে হারায়ে জীবন, 
পার্খে মরে পশ্ড়ে আছে রমণী, নন্দন-_ 
অমনি কে যেন পৃষ্ঠে কশাঘাত করে 
দাড় করাইয়ে দিল শয্যার উপরে । 
তাড়াতাড়ি ঘ্বার খুলে, দেখিলেম এসে, 
ছেলে হ;য়েঃ মরে, পড়ে আছে দ্বার-দেশে । 


বায়ু আদি বিকৃতির বিশেষ কারণে, 
বকে, হাসে, ভয় পায় মানুষে স্বপনে । 
অথব1 মনের চিস্তা নানান্‌ প্রকার, 
এই এক চিস্তা করি, পরক্ষণে আর ॥ 
না হ'তে প্রথম চিত্ত! সব সমাপন, 
দ্বিতীয় তৃতীয় আসি দেয় দরশন | 
অর্ধ-সমাপন সেই চিস্তা! সমুদয়, 
ফাক পেয়ে দেখ! দেয় নিদ্রার সময় । 
পরম্পরে একত্রে গণ্ডগোল করে, 
স্বপ্ন-দ্ধপে অপক্পপ নান! মুন্ডি ধরে ! 
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দিবা; নিশা, সন্ধ্যা, সময়ের তিন ভাগ, 
নিত্রা, জাগরণ, ম্বপ্রঃ অবস্থা বিভাগ । 
দিন নয়, রাত নয়, মধ্যে সন্ধ্যা রয়, 
নিদ্রা জাগরণ নয়, মধ্যে ত্বপ্র হয়। 
থাকিলে নিন্রার ভাগ অধিক স্বপনে 
সে স্বপ্র-বুক্তাস্ত ভাল পড়েনাক মনে । 
স্বপ্র দেখেছিহ্ু” এই মাত্র মনে রয়, 
কিরূপ ব্যাপার তাহা হয় না উদয় ॥ 
জাগরণ-ভাগ বেশি স্বপনে থাকিলে, 
পড়িবে সকলি মনে স্বপে যা দেখিলে । 
নিদ্রা জাগরণ যদি থাকে সমভাবে, 
কিছু বা ভুলিতে হয়, কিছু মনে জাগে। 
কত কবি করেছেন সন্ধ্যার বর্ণন, 

কত কবি রচেছেন বিচিত্র ব্বপন, 
কবিদের কলমের শক্তি চমত্কার, 
অসার পদার্থে করে সারের সঞ্চার । 
যদিও স্বপন-কাণ্ডে করি নি বিশ্বাস, 
তার শুভাশুভ ফলে রাখি নি আশ্বাস, 
তথাপি দেখিয়ে সেই বিবম ব্যাপারঃ 
চমকিত হয়ে গেল হৃদয় আমার । 

স্বৃত শিশু জননীর কথাই তো নাই, 
প্রত্যুত আত্মারে তেন হারাই হারাই । 
যাহা! হোক সেরে গেল নিজ-মৃত্যু-ভয়ঃ 
কিন্ত সরলার ভাগ্যে কখন্‌ কি হয়। 
যত চেষ্ট। করি হবে ব'লে প্রতীকার, 
ততই বেগেতে বাড়ে বিবম বিকার । 
পর্বতের শৃঙগগ থেকে বেগে পড়ে জল, 
তাপে বাধ দেয় হেন আছে কোন্বল? 
হায় থে তুফান এই পড়েছে আসিয়ে, 
নিশ্চয় যাইবে প্রিয়তমারে নাশিয়ে | 


বন্ধু-বিয়োগ ৩৯৩ 


বেল। নাই, প্রায় সূর্য্য অন্ত যায়-যার, 
একবার দেখি বলি ভাকিল আমায়। 
প্রায় আমি কাছে আছি, দেখিছে সদাই, 
তবে কেন ডাকে হেন, যাই কাছে যাই | 
দেখিলেম গৃহের ভিতরে প্রবেশিয়েঃ 
উঠে বসে আছে, বালিশেতে ঠেশ দিয়ে । 
চক্ষু ছুই রক্তবর্ণ* এলোথেলে। কেশ, 
মাতালের মত ভাব, পাগলিনী-বেশ । 
কে এলেম ঘরে, তার ভুরুক্ষেপ নাই, 
আন্খা আন্খ! কথা, অর্থ নাহি পাই। 
শত্ররে৷। কখন যেন হয় না৷ তেমন, 
যে ব্ূপে হল সে কাল-যামিনী যাপন ॥ 
প্রভাতে সকলে সুখী রবির উদয়ে, 
কিন্ত হায় কি বিষাদ আমার হৃদয়ে! 
এই বার শেব দেখা দেখিব নয়নে, 
গৃহ-্প্রান্তে দাড়ালেম বেপমান মনে । 
দেখিলেম আর তার নাই পুর্বভাব, 
অন্য এক ভাবের হয়েছে আবির্ভাব । 
তেমন কাহিল, তবু ভিতে দিয়ে ভর, 
ঘ্লাড়াইয়ে আছে শ্রিয়ে যোড় করি কর। 
রক্তহীন অঙ্গযষ্ি পাঙাশ বরণ, 
শ্বেত করবীর মত ধবল বসন, 
এলান-কুস্তল-ভার লুটিছে চরণে, 
উদ্ধ দ্রিকে চেয়ে আছে সজল নয়নে । 
যেন কোন স্বর্গ-কন্ত। আপিয়ে ভূতলে, 
মানবের মাঝে ছিল মানবের ছলে, 
আজ তার শাপ পুর্ণ” হয়েছে চেতন!, 
্বর্গেতে যাইতে তাই করিছে প্রার্থন| । 
অলক্ষ্যে দাড়ায়ে আমি দেখিতে দেখিতেঃ 
পবিত্র প্রতিমাখানি লাগিল কাপিতে। 
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হা কি হস্লঃ ছুটে গিয়ে ধরিহ্ছ তাহায়, 
বুকে কোরে ধীরে ধীরে শোয়া শয্যায় ৷ 
বিনিদোষে কেন জরিয়ে ত্যজিছ আমারে, 
ওগো! তোম্রা কোথা সব দেখসে ইহারে 
যদিও মুখেতে কোন কথ! ন1 সরিল, 
তথাপি নয়নে যেন কহিতে লাগিল-_ 
“চপল প্রেমিক* কর প্রেম-অভিমান, 
বোঝা গেল প্রেমে তব যতদূর জ্ঞান। 
হেরে সে দ্ধপের ছট! নধর নৃতন, 
একেবারে গলিযষে মজিযে গেল মন! 
এমন প্রেমিক লয়ে আর কাজ নাই, 
জনমের মত আমি তাই ত্যজে যাই। 
থাক, থাক, সুখে থাক সুন্দপসী নিয়ে, 
যারে দিয়ে গেছ আমি প্রাণ দান দিয়ে, 
করুন ভূবিত বিধি হেন গুণে ভারে, 

না হয় কাদিতে যেন স্মরিয়ে আমারে 1৮ 
হা হা রে হাদয়-ধন সরল! আমার, 
কোথা গেলে ভ্রিভূবন করি অন্ধকার ! 


উহু উহু বুক ফাটে হায় হায় হা, 


অকস্মাৎ বজাঘাত হইল মাথায় ! 

কি করিব, কোথা যাব, নাহি পাই ঠিক» 
ঘোর অন্ধকারময় হেরি চারিদিক ! 

প্রাণ করে ছটফট শরীর বিকল, 

সর্বাঙ্গ ব্যেপিয়ে জলে প্রবল অনল । 

সহে না, সহে না, আর যাতন। সহে না, 
রহে না, রহে না, প্রাণ দেহেতে রহে না! 
হা! আমার নয়নের আনন্দদাস্সিনী, 

হু! আমার হৃদয়ের প্রফুল্ল নলিনী, 

হা সরলে ভুদ্ধশীলে সত্যপরায়ণা, 
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হা মানিনী গৌরবিশী টধরষভূষণা, 

হা আমার প্রিয় পত্বী মন-মত-ধন, 

হা? আমার ভবনের উজ্ছ্বল ভূষণ, 

হা তাত, হা মাত আত, কোথা গে! সকল, 
হ1 কি হস্ল, কোথা গিয়ে হই গো শীতল ! 
প্রণয়-পরীক্ষা-হেতু করিয়ে ছলনা, 

সরল! লুকায়ে বুঝি দিতেছ যাতনা ? 

অয়ি পরিয়ে, দেখ! দাও, পরাণ জুড়াও, 
বুথ কেন লুকাইয়ে আমারে কাদাও ? 
পরাণ কাদিয়ে ওঠে না দেখে তোমারে, 
তোমা বই কে আমার আছে এ সংসারে । 
এই যে সরল! আহা সম্মুখে এযেছে ! 
চাদ-মুখ আধ-ঢেকে দ্াড়ায়ে রয়েছে ! 
থাম্ক! যাতনা দেওয়! ভাল হয় নাই, 
লঙ্জায় পস্ড়েছে, তাই মুখে কথা নাই! 
মুকুলিত হইতেছে যুগল নয়ন, 

বিন্দু বিন্দু ঘামিযাছে কমল-বদন । 

মধুর মুছল হান্য রাজিছে অধরে, 

অঙ্গযষ্টি অল্প অল্প থর থর করে। 

মরি মরি কি মাধুরী, হায় হায় হায়, 
কাছে এস প্্রিয়তমে, কাজ কি লজ্জায়? 
হৃদয়ের ধনে আজি রাখিয়ে জদয়ে, 

জীবন জুড়াই, থাকি স্ুশীতল হয়ে ! 

কই ! কই ! কোথা গেল দেখিতে দেখিতে, 
লৌদামিনী লুকাইল খেলিতে খেলিতে ! 
দৃষ্টি-পথে আবিভূতি দ্বিগুণ আধার, 

শ্রবণে বজের ধবনি বাজে অনিবার । 
হাহারে হদয়-ধন সরল! আমার, 

কোথা গেলে জ্রিভৃবন করি অন্ধকার! 


৩৯১৩ বিহারীলাল-রচনাসভার 


শোক-সংগীত 
রাশ্শিণী ললিত--তাল জাড়াঠেক! 


হায় কি হল, কোথায় গেল 
আমার প্রিয় হুখিনী ! . 
হদয় কেমন করে, কাদিয়ে উঠিছে প্রাণী। 
এত সাধের ভালবানা, 
এত সাধের তত আশা, 
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় হায় !-- 
চরাচর সমুদয় 
শুম্তময় তমোময়, 
বিষাদ বিষম বিষ দহে দিবস যামিনী ! 


ইতি বন্ধু-বিয়োগ কাব্যে সরল 
নামক তৃতীয় পর্গ 


চতুর্ধ সর্স 


“সমানাঃ শ্যাতাঃং সপদি নুহাদে! জীবিতাসমাঃ | 


- কালিদাস 


যখন সকলে ত্যজে গেল ক্রমে ক্রমে, 
শোক নিবারিতে নাহি পারি কোন ক্রমে । 
বিবাদ-বারিদ-জাল সুখ-সুধাকরে 

ভুবায়ে রেখেছিল তিমির-সাগরে । 


বন্ধু-বিয়োগ ৩ঞপ 


কেহ যেন যমালয়ে লইয়ে আমায়, 
ফেলে দিয়েছিল তপু তেলের কড়ায়। 
মস্তক তুলিতে হয় সভয় অস্তর, 
লহ্বমান লৌহ গদ1 ঘোরে ঘর্ঘর্‌ ! 
'অহহ কি ভয়ানক নরক-ব্যাপার ! 
বিষম জলন-জ্বাল। নিতাস্ত তুর্ধার । 
কে করে সাস্বনা, রাম, ভূমি রে তখন, 
হয়েছিলে বহু অংশে মম বিনোদন । 
ংস্কৃত কবিদের কি কাব্য-মাধুরী, 
স্বধা-রস-ধারাবাহী রচনা-চাতুরী ! 
ফে বলে গো দেবলোকে বীণ বাজে ভাল, 
শচীর হৃদয়ে রাজে পারিজাত-মাল £ 
সরলতা -গুণে শীথা অয্রুতের ফুল, 
এ মালার ত্বিজগতে নাই সমতুল । 
বায়ুভরে মধু ক্ষরে, গন্ধে ভর্ভর্ 
কোকিল কুহরে, কিবে ঝঙ্কারে ভ্রমর ॥ 
দেখিলে শুনিলে দ্রব কঠিন পাবাণ, 
প্রফুল্ল হইয়ে ওঠে শোকাকুল প্রাণ । 
তুমি সেই কাব্য লয়ে নিকটে বসিতে, 
মধুর গভীর ত্বরে পড়িয়ে যাইতে ॥ 
শুনিয়া সম্তোনে পুর্ণ হইত হাদয়ঃ 
দ্বরে যেত শোক-তাপ, শাস্তির উদয় । 
বড় খুসি হই আমি, ছাত্র পেলে ভাল, 
ভুমি তাই ছিলে» ছিলে নয়নের আলো! । 


জননী জনমভূমি, সবে মুখে বলে, 

কাজে কিন্ত কটা লোক সেই পথে চলে ? 
জন্মভূমি থাক্‌, জম্ম যাহার উদরে, 

মাচ্ছষ হয়েছি ধার কোলে খেল। ক'রে 
আমার ব্যারামে হয় ধার উপবাস, 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


হেরিলে মুখেতে হাসি খার মুখে হাস + 
ক্রন্দন শুনিলে বার কেদে ওঠে প্রাণ, 

কি করেন, কোথ! যান, কত হান্ফান্‌ ; 
কোলে করি কত স্খ হষ ধার মনে, 

কথ! শুনি নেহ-অশ্র বহে হ-নযনে 
কেলে কিছ্রি, বিশু, ঘোর বিকট আকার, 
গরবিণী ভামিনীর ছ-চক্ষের বার, 
সকলেই চস্টে যাষ দেখিলেই ছাদ, 
সে-ও হয ধার কাছে পুণিমার চাদ; 
কূপ গুণ ধন মান কিছু কাজ নাই, 
প্রাণে নেঁচে থাক্‌ বাছা, শুধু এই চাই, 
এমন পরম ধন, জগতের সার, 

প্রাণ দিযে শোধা নাহি যায় বার ধার, 
ভাহাকেই আজ-কাল লোকে বড় মানে ! 
মানের বদলে স্ত্রীর বাদী কোরে আনে । 
বাবু হযেছেন রাজা, বিবি রাজরা শী, 
হুট ছুট দ্রাসী হোকৃ ছখিনী জননী ! 
আরে রে ছরাত্ব।, মদে হয়েছে মাতাল, 
বিবি কি রাখিবে তোর ইহ-পরকাল ? 
অবশ্য আছেন বহু হেন ভাগ্যবরঃ 

ধরেন জননী-পদ মস্তক উপর ! 

অবশ্য স্বীকার করি ছুই এক জন, 

ধরেন জীবন জন্মভূমির কারণ । 

জননী জন্মভূমি সম মাতৃভাষা, 

যত কিছু মঙ্গলের তার প্রতি আশা] । 
তাহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল, 

তার অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল | 

যত তার প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার, 

যত তার আলোচন। হইবে প্রচার, 
ততই প্রবোধ-ন্র্য্য হইবে উদয়, 


বন্ধু-বিয়োগ ৩৩১৪ 


ততই জনমভূমি হবে আলোময় । 

এই তত্ব, সার তুমি বুঝেছিলে রাম, 
মাতৃভাষা-সাধন। করিতে অবিশ্রাম । 
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি, 
একেছেন যে সকল মনোহর ছবি, 
সেগুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে ১ 
বাণী যেন বিহরেন কমল-কাননে । 
সাগর-সম্ভৃত রত্ব* অক্ষষ ভাণ্ডার, 

কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার, 
কিন্ত তুমি কর নাই কু অযতন 

বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন । 
বাঙ্গাল পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমত, 
দুর্দশা! দেখিলে তাব বুকে পেতে ব্যথা । 
ধুল! ঝেডে, কোলে ক'রে হ'তে হরণ্ষত, 
ছেলে কোলে ক'রে যেন পিত। প্রফু'লত | 


স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে, 
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্দেবার রোষে। 
মুখতা-তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার, 
চারিদিকে জ্রান্তি-সিদ্ধু অকুল পাথার । 
দ্বেব হিংসা কলহের তরঙ্গ ভী বণ, 
উদ্বেগ-সস্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন, 

ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান-মিহির, 

কি কর্তব্য, কি করিছে, কিছু নাহি স্থির ; 
সে দিন, কি শুভ দিন হইবে উদয়, 

যে দিনে তাদের মন হবে আলোময় ! 
একেবারে নিবে যাবে কচকচি কলহ, 
পর্রিবারে পরস্পরে হবে শ্লরীতি-ক্সেহ | 
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন, 
অহিতের প্রতিকারে করিবে যতন । 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
সকলেরি মুখে হাসি খুসি মন প্রাণ, 
মহালন্দে সারদার গাবে গুণ-গান । 
কোথাও ললিতবাল! অচল নয়নে, 
নতমুখে শিল্প-কর্মে আছে এক মনে। 
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার, 
শিখান সহজে কত কথা সার সার । 
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে 
আছেন কবিতামৃত-রস-আন্মাদনে ৷ 
বিনোদিনী বিগ্যার হইলে অধিষ্ঠান, 
আহা সেই স্বান কিবে হয় শোভমান ॥ 
যে দিন কল্পনা-পথে করি বিলোকন, 
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন , 
মে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য, 
তার অচ্ছষ্ঠানে হতে সর্বথ] ব্বপক্ষ ॥ 
যখন ঝা প্রযোজন সেই বহি নিযে; 
বেড়াইতে বামাদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে। 
ইহাতে সহিত্েে হস্ত কতই লাঞ্চনা, 
রে পরে পিতৃ-স্বানে বিবিধ গঞ্জনা । 
তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়, 
কভু আমি ভগঘ্োৎসাহ দেখিনি তোমায় ॥ 
যাদের তেজন্বী মন খাটি পথে ধায়, 
তা”র! কি দৃকৃপাত করে ও সব কথায় ? 
যাক মান, যাক্‌ প্রাণ, নাই প্রয়োজন 
অবশ্যই কর! চাই কর্তব্য সাধন। 


মানিতে আমারে তুমি গুরুর মতন 
করিতে মিক্রের মত শ্রীতি-প্রদর্শন ॥ 
বিপদে সহায় ছিলে, ছখী ছিলে ছখে, 
সম্পদে সম্ভই সখ, দুখী ছিলে সুখে | 


১৬০ 
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দেখিলে স্তায়ের কার্ষ্য প্রশংসা করিতে, 
অন্যায় অরে মাত্রে বিরক্ত হইতে । 
ছেলেবেল। হয় নাই বিদ্যা-আলোচন, 
উদ্ধত ব্যাভার ছিল তোমার তখন । 
কিন্ত কভু মজ নাই, অসৎ আচারে, 
পর-মন্দ পর-ঘ্েষ নেশ। ব্যতিচারে | 
অবশ্যই মনে ছিল মহত্ত্বের মুল, 

নহিলে সময়ে কভু ফোটে কিসেফুল? 
শুধু বিদ্যা! শুধু নয় মহত্ব-সাধন, 

যার যে প্রকৃতি, ঠিক সে হয় তেমন। 
স্বভাব হইলে সৎ, বিগ্ভার প্রভায়, 
সকলের ত্ুখকর শুভ শোভ! পায় । 
অসৎ হইলে, সৎ বলি ব! কেমনে 
ভূজঙগ-মস্তক-মণি শোভে তো! কিরণে। 
চটকেতে ভুলে যার। কাছে যায় তার, 
ছোপলে ছোপলে শেবে প্রাণে বাচা ভায়। 
তোমার প্রকৃতি ছিল শ্বভাব-সুন্দর, 
পড়েছিল বিগ্ঠালোক তাহার উপর ১ 
তাহাতেই হয়েছিল অতি মনোরম, 
শীলতা৷ নস্রত! দয়! ছিল অহ্পম ॥ 

শেষে করি শৈশবের ওদ্ধত্য সংহার, 
আহ্‌1 কিবে হয়েছিল নম্র ব্যবহার ! 


পাদপে ধরিলে ফল, 
নীরদে পৃরিলে জল, 

নত হয়ে রয় কিবে শোভা মনোহর ! 
গুণ-বিভ্যা-ভার-ভরে, 
মানবে বিনভ্র করে, 

হেরে তারে সকলের ভুড়ায় অন্তর । 


৪০২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
বাচিয়ে থাকিলে তুমি বংশ হত আলে, 
এ দেশেরঃ এ জাতির ঢের হস্ত ভাল! 


হা হা। শ্রিয়গণ, আল্গক্ষণ কুখ দিয়ে, 
প্রণয় পবিজ্র প্রভা প্রকাশ করিয়ে, 
অকুণ উদয্ষে তারাগণের মতন, 
যৌবন-উদয়ে সবে হ'লে অদর্শন ! 
জগতের জআবাল। হ'তে পেয়ে অবসর, 
নিভ্িত রয়েছ মহা-নিদ্রার ভিতর । 
তোমাদের পক্ষে এবে সম সমুদষ, 
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হযেছে বিলয় । 
কিবা ঘোরতর বজ-নিনাদ তীবণ, 
কিব! সুমধূরতর বীণার বাদন, 
কিব। প্রজ্ঘলেত দ্িনকর-খর-জ্যোতি, 
কিব। পুর্ণ শশধর-নির্মমল-মালতী, 
কিবা! বিছ্যতের খেল। নীরদ-মগ্ডলে, 
কিবা কমলের শোভ!1 ঢল ঢল জলে, 
কিবা! সাধূদের সুখে প্রশংসার গান, 
কিবা নিন্দুকের তুণে বিষে শাণা বাণ, 
কিবা প্প্রিয় বান্ধবের শোক হাহাকার, 
কিবা শত্রু শকুনির সানন্দ্ চীচ.কার ২ 
কিছুই এখন আর অস্কভূত নয় $ 
প্রলয়েতে বিশ্ব যেন হয়েছে বিলয় ! 
হায় রে মনের সাধ মনেই রহিল, 
বসম্ভ-মুকুল-জাল আতপে হিল ! 


ইতি বদ্ধুবিয়োগ কাব্যে রামচন্দ্রনামক 
চতুর্থ সগ 





প্রেম-প্রনাহিনী 
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--সেক্স্পিয়ার 


আর সেই প্রণষী-দম্পতী সুখে নাই, 
বযাহাদের প্রণযষের গান আজি গাই । 
কাটালেন এত কাল বার! পরস্পরেঃ 
আনন্দ-উদ্বেল লিদ্ধ প্রফুল অসভ্তরে । 
দেখিলে যাদের প্রেম প্রেমে ভক্তি হয়, 
জগতে তে আছে প্রেম, জনমে প্রত্যয় ॥ 
আহ্‌] কি নিশ্নশল ভাব, উদার আশয়, 
আহা কিন্ৃদয ঢল ঢল ্ধাময! 
চারিদিকে কেমন খেলিছে শিশুগুলিঃ 
প্রেমতক্-ফল সব, ননীর পুতলী £ 

কি মধুর তাহাদ্দের অস্ফুট বচন, 

কি অস্বতময় আধ আব সম্বোধন, 
তাহাদের পানে চেয়ে, কি এক উল্াস, 
কি এক উভয়ে মিলে সুখময় হাস $ 
কি এক প্রসন্নভাবে পরস্পরে চাওয়া, 
কি এক মগন হয়ে হ্থুখ-কথা কওওয়া ! 


ভাহাদের প্রেম, ক্ষীরসমুদ্র-সমান, 
অগাধ, গন্ভীরঃ কিন্ত ছিল ন1 তুফান । 
জল ছিল ক্ষধাময়*» তল রত্বময়ঃ 

পবিত্র পরশে তৃপ্ত হইত হৃদয় ॥ 


৪০৬ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 
কি এক প্রবল বায়ু উঠেছে সহসা» 
একেবারে বিপর্য্যস্ত, ভয়ানক দশা ; 
বিক্ষিপ্ত পর্বত-সম উৎক্ষিগ্ড তুফান, 
প্রচণ্ড আঘাতে তট করে খান্‌ খান্‌। 
কোথায় অম্ুত ? জল লুণ দিয়ে গোলা, 
কোথায় রতন ? তল পাকে ঘোর ঘোলা । 
সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি মনে, 
যাইলাম একদিন তাদের ভবনে । 
আর সে ভবন যেন সে ভবন নাই, 
বিরাগ বিমাদময় যে দিকেতে চাই । 
আর সেই গৃহপতি প্রফুল্ল বদনে, 
পরিবৃত হয়ে প্রফুলিত শিশুগণে, 
করিতে করিতে স্থখে স্থবাযু সেবন, 
সম্মুখ উদ্যানে নাহি করেন ভ্রমণ । 
আর সেই সব মালী সোৎসাহ অন্তরে, 
ফুলগাছ সকলের পাট নাহি করে। 
সেই সব ফুল ফুটে নাচিয়ে বাতাসে, 
আর নাহি অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশে ॥ 
আর সেই শিখী কোরে কলাপ বিস্তার, 
দেয় ন। প্রভুর কাছে নৃত্য-উপহার । 
আর গৃহিলীর দ্রাসী হাসি-হাসি মুখে, 
আসে ন! সংবাদ নিয়ে প্রভুর সম্মুখে $ 
আর নাই দ্াসদের কর্শে তাড়াতাড়ি, 
লোক-জন আসা-যাওয়া, আসা-যাওয়1 গাড়ি ॥ 
যে ভবন সদ! যেন উৎ্সব-ভবন, 
সে ভবন এবে যেন বিজন কানন । 
হয়েছে সৌভাগ্য-্ছর্যয যেন অস্তমিত, 
কিম্বা যেন গৃহপতি নাহিক জীবিত | 
হায় রে সাধের সুখ, তোমার সত্ভাবে 
সব হয় আলো, কালে! তোমার অভাবে 1 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৩৭ 


প্রথমে প্রবেশ করি প্রথম মহলে, 
কাহাকেও দেখিতে পেঙ্ক ন! কোন স্থলে । 
দ্বিতীয়ে পশিয়ে যাই সোপানে উঠিতে, 
হেরিলেম গৃহিণীকে নামিয়ে আসিতে । 
হর্ম্যের ছর্দশ! হেরে তত কিছু নয়, 
এ'র ভঙ্গ দেখে যত জন্মিল বিস্ময় । 
একেবারে পরিবর্তন বসন ভূষণ, 
শা ছাদ রীতি নীতি চলন বলন । 
আগে পরিতেন ইনি সুন্দর গরদ, 
অথব! শাটীন শাটী সাদ! বা জরদ । 
এখন গেলা'পী বাস জলের মতন, 
জমিময় নান বর্ণ ফুল স্ুশোভন । 
আগে শুধু করে বাল!, মতিমাল। গলে? 
এবে চন্দ্রহার শুদ্ধ কটিতটে দোলে । 
সোণার চিকুণী ফুল শোভিছে মাথায়, 
হীরাকাটা মল শুদ্ধ পরেছেন পায়। 
আগে চুল বাধিতেন যেমন তেমন, 
এখন বিছ্গনে খোপা আতার মতন । 
যেন মধুকরমাল। আরক্ত কমলে, 
কুঞ্চিত অলক ছুই ছলিছে কপোলে । 
অধরে অলক্তরস, নয়নে অঞ্জন, 
কপোলে কুম্কুম্চুর্ণ” ললাটে চন্দন, 
পর্বাঙে ফুলোল মাখা, কাণেতে আতর, 
বসনে গোলাপ ঢালা; গন্ধে ভর্‌ ভর । 
হাতে গোলাপের তোড়া ঘোরে অনিবার, 
তুলে ধোরে শু কিছেন এক এক বার । 
নয়নে ভ্রমর যেন ঘুরিয়ে বেড়ায়, 
সহস। চকিত হয়ে লুকাইতে চায় । 
চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে থমকে, 
লাই খেয়ে খড়ি ষেন থামিছে দমকে | 


৪০৮৮ 


বিহারীলাল-রচনাসভভাার 


ব্ূপের ছটার তরে এত যে চটক, 
রূপ যেন হয়ে আছে বিকট নরক । 
যে রূপ-লাবণ্য যেন নব অংশুমালী, 
কে যেন দিয়েছে তাহে ঢেলে ঘন কালি । 
বাহারে দেখিলে হ”্ত ভক্তির উদয়, 
আজি হেল তারে হেরে ঘোর ঘ্বণ। হয় ? 
পুণ্যের বিমল জ্যে।তি যে নয়নে জলে, 
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল কমলে + 
বিনয় সারল্য যাহে করিত নিবাল, 
সভয়ে সঙ্কোচ কেন তাহে করে বাস ? 
যে নয়ন সগোৌরবে ছিল এত দিন, 
সে নয়ন কেন গে! নিতাস্ত লঙ্জাহীন £ 


সদ। যিনি সযতন সাজাইতে মনে 

মহত্ব বশিত্ব বিগ্1! ধর্মের ভূষণে + 
মনেরি গৌরব, যিনি জানেন গৌরব, 
শুণেরি লৌরভ, যিনি ভাবেন সৌরভ । 
আজি কেন এত ব্যস্ত ব্ধপের যতনে, 
কেনই ৰ। কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই মনে £ 


বাহার তেমন উচু দরাজ নজর, 
চাঁপল্য মাত্রেতে বার সদ! অনাদর ॥ 
চাহিলে চপল বেশ কন্ত। পুভ্রগণ, 
কভু নাহি রাখিতেন তাদের বচন £ 
অন্যেে! তাদৃশ বেশে পাইতেন লাজ, 
বাসকসজ্জার মত কেন তারি সাজ! 


যিনি চ”লে গেলে ধরা আলে! হয়ে রয়, 
ধার হান্কে চারি দিকৃ হাসিমুখা হয় । 
আজি কেন যেন ধরা যায় ব্রসাতলে, 
কেন গো ক্রোধেতে যেন দিক সব জলে? 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪০৯ 


তবে কি তাহাই হবে, যার কল্পনায়, 

বম মন ক্রোধে খেদে জ্বোলে ফেটে যায় ! 
এমন কি হবে, এক মহ! মনস্িনী, 
হোয়ে দাড়াইবে এক জঘন্য স্বিরিণী ? 
কেমনে আমর! তবে করি গে প্রত্যয়, 
কেমনে সন্দেহুশৃন্ত হবে গে প্রণয় ? 
কোন্‌ দোষে দোষী গৃহপতি মহাশয়, 
এ'র প্রতি সদ! তিনি সমান সদয়। 
প্রাণপণে পেলেছেন বিবাহের ব্রত, 
অবিরত সেধেছেন সব অভিমত | 
করেছেন সমর্পণ সমস্ত ভাগার, 

প্রাণ, মন, আত্ম, যাহ কিছু আপনার ; 
পুভ্রকস্তা-স্থশোভিত সোণার সংসার, 
কেন গো পিশাচী করে সব ছারখার ? 


এখন কোথায সেই পতি-প্রতি মতি, 
পতি-ধ্যান, পতি-প্রাণঃ পতিমাত্র গতি ? 
হায় রে কোথায সেই পতি-ভালবাসা, 
সাধিতে পতির জ্র্িয় অতৃপ্ত লালসা ? 
কেবল কি সে সকল বচন-চাতুরী, 

মধু মধু মধু-মাখা। মিচরির ছুরী ? 
দেখেছিহ্ধ যে প্রণয়, সেকি সত্য নয়? 
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হক্স! 
কিম্বা সে প্রণয ছিল বয়স-অধীন, 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বিলীন ? 
অথব। সে প্রেম ছিল সম্ভোগের কোলে, 
সভোগ-শৈথিল্যে বুঝি এবে গেছে চোলে ? 
এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চির দিন, 
নব রসে নোল! তাই ঝোকে দিন দিন? 


৪১৩ 


বিহারীলাল-রচনাসমভার 


যৌবনে সম্ভোগে জন্মে, বিগমেতে ক্ষয়, 
প্রেম কিরে এই বই আর কিছু নয়? 
মনের সম্পর্ক তাহে কিছুমাত্র নাই 1? 
তার স্খ-আশা কি রে শুধু আশাবাই ? 
অথবা! মনের ভাব সম চিরকাল 

থাকে না, জনমে তাই প্রণযে জঞ্জাল ? 
প্রেম মরে বোলে কিরে মনশুদ্ধ মরে ? 
ধন্ম কি নরক দেখে ভযে না শিহরে ? 
আবার কি মরা আশ! মুগ্জরিত হয়, 
মনোমত তরু এ'চে করে রে আশ্রষ ? 
ওগে! লজ্জ! ধর্ম ! যদি তোমা বিন্মানে 
একজন বিজ্ঞ পুরক্ত্রীরে বিধে বাণে, 
ছুর্বার আগুন জ্বেলে দিয়ে একেবারে 
ছুষ্ট রিপু হাড় শুদ্ধ গলাইতে পারে, 

কি জগ্তে তোমর তবে আছ ধরা তলে ? 
বৌবন-উন্মস্ত-দলে শাস বা! কি বলে ? 
ছেড়ে দাও তাহাদের শৃঙ্খল খুলিয়া, 
উন্মাদ হাতীর মত ব্যাড়াক দাপিস্সা ! 
অবাধে করুক, মনে য। আছে বাঞ্ছিত, 
একেবারে ধবংস-দশ] হোক উপস্থিত । 


কিছু দূর হ'তে মোরে দেখিতে পাইয়ে, 
চকিত হুইয়ে» তন সহ্য হুইয়েঃ 

কাছে এসে স্থধালেন মিত্র সপ্বোধনে, 

“কি ভাবিছ, কি বকফিছ, দীড়ায়ে নির্জনে ?* 
আমি বলিলেম, না, এমন কিছু নয়, 
কোথায আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশয় 1 
কহিলেন তিনি "আর সে বিজ্ঞত! নাই, 
উপরে আছেন, যাও» দেখ গিয়ে ভাই |” 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৯১ 


মনে হস্ল ছুই এক কথ এ'রে বলি, 
সম্বরি সে ভাব, গেছ উপরেতে চলি । 
ঘরে ঢুকে দেখি- পার্খববস্তী ছোট ঘরে, 
এক কোণে স্তব্ধ হয়ে কেদার উপরে, 
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাহয়ে, 
ঘাড় অল্প তুলে, উর্ধে স্থির দৃষ্টি দিয়ে । 
গাল ভাল লাল, ঘোর বিকৃত বদন, 
ছুই চক্ষে জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন । 
জ্বোলে জোলে উঠিছেন এক এক বার, 
ছাড়িছেন থেকে থেকে বিষম ফুৎ্কার । 
কখন বা দস্তপাটি কড়অড় করিষে, 
আছাড়েন হাত পা উঠে দ্াড়াইয়ে। 
বসিয়ে পড়েন পুন হয়ে স্তব্ধপ্রায়, 

বিন্‌ বিন্‌ ঘর্্ন বয়? অঙ্গ ভেসে যায়। 
হায় যে প্রশাস্ত সিষ্ধু তাদৃশ গভীর, 
কিছুতেই কখন যে হয় না অস্থির, 
আজি তারে কে করেছে এ হেন ক্ষোভিত, 
কি এক মহান্‌ আত্মা দেখি বিচলিত ! 


সহসা আইল এক শিশু অপব্দপ, 

ঠিক যেন তাহারি কিশোর প্রতিকূপ ৷ 

“বাব! বাবা” কোরে গেল কোলেতে ঝাপিয়ে, 
তুলে তারে ধরিলেন হাদয়ে চাপিয়ে । 

তপ্ত হিয়। যেন কিছু হইল শীতল, 

চক্কু যেন হয়ে এল জলে ছলছল । 

হঠাৎ আবার যেন কি হস্ল উদয়, 

সে ভাব অভাব, পুর্বববৎ বিপধ্যয় ॥ 

নিতাস্ত বিরক্ত হয়ে শিশুরে ফেলিয়ে, 
তাড়াতাড়ি আইলেন এ ঘরে চলিয়ে। 


৪১২ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


অগ্রে গিয়ে করিলেম আমি নমস্কার, 
মোরে হেরে শুধরিয়ে আকার-বিকার, 
প্রতি-নমস্কার করি কুশল জিজ্ঞাসি, 
হাত ধরে গৃহাস্তরে বসিলেন আসি। 
কথা-ছলে জিজ্ঞাসিহ্ন কেন মহাশয়, 
আপনারে দেখি যেন বিবগ-হুদয়। 
বহু দিন হল আর দেখা হয নাই, 

কি কারণে আপনার পত্বাদি না পাই ? 


তিনি কহিলেন, “ভাই, জগতের প্রতি 
আমার অন্তর চোটে গিয়েছে সম্প্রতি । 
ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন, 
ইাপো হাপে! করে প্রাণ» উড়ু, উড়, মন। 
মন হয ০চোলে যাই তেজিযে সকলে, 
বসে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে । 
আর ন। দেখিতে হয় সংসারের মুখ, 
আর ন! ভুগিতে হয় ডেকে-আনা। হখ | 
গহনের প্রাণীদের গভীর গঞ্জন, 
নীরদ-নিনাদ-মত জুড়াবে শ্রবণ ! 
শুনিতে চাহি না! আর মধূ-মাখা কথা, 
পরিতে পারিনে আর গলে বিষ-লত1। 
দংশনেতে অস্তরাত্মা সদ! জরজর, 
বিষের আালায় দেহ জ্বলে নিরস্তর । 
চারিদিকে চেয়ে দেখি সব শুন্যময়, 

না জানি এবার ভাগ্যে কখন কি হয়! 
এ জগতে যাহা কিছু ছিল বিনোদন, 

এ জগতে যাহা কিছু জুড়াত নয়ন £ 
সকলি এখন মুর্তি ধরেছে ভয়াল, 
কিছুই আমার আর নাহি লাগে ভাল । 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪১৩ 


এমন যে রত্বময়ী শোভামগ্রী ধরা, 
তরু লত। গিরি সিন্ধু নান! ভূষ! পর। ; 
এমন যে শিরোপরে ল্বমান ব্যোম, 
খচিত নক্ষত্র গ্রহ স্ধ্য তার। সোম ; 
এমন যে নীলবর্ণ বিশ্ব-ব্যাপ্ত বায়ু 
যাহার প্রসাদে আছে সকলের আয়ু * 
এমন যে পুণিমার হান্যময় শোতা, 
এমন যে অরুণের রাগ-রক্ত আভা ১-- 
সকলি আমার যেন ঘোর অন্ধকার, 
যেদিকে চাহিয়া! দেখি সব ছারখার । 
হেল যে মনুয্য-স্যস্টি চরাচর-শোভা।, 
দেবতার মত যার মুখশ্রীর প্রভ। ১ 
যাহার প্রকাণ্ড জ্ঞান পরিমেয় নয়, 
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দু বোধ হয়; 
যাহার কৌশলাবলী মহ! অপন্দপ, 
যেই স্য্টি জীব-স্ৃষ্টি-আদর্শ-স্বরূপ ; 
সে মাচ্ব আর ভাল লাগেনা আমারে; 
ফুরায়েছে সুখের নিঝ'র একেবারে । 
ভিক্ষ। চাই কৌতুহল কর হে দমন, 
জানিতে চেও না, ভাই, ইহার কারণ । 
জগতে সকলি ফাকি, সব অনিশ্চয়, 
প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয় !” 
বস তবে প্রিয়তম পাঠক হেথায়ঃ 
কিছুক্ষণ তরে দাও বিদায় আমায়, 
এই মম বিজ্ঞবর মিআ্র সদাশয়, 
বনিতা-বিরাগাঘাত-ব্যধিত হৃদয় £ 
এখন তোমার কাছে রহিলেন একা! ; 
শেব রঙ্গে মম সঙ্গে পুন হবে দেখা । 
ইতি প্রেম-প্রবাহিনী কাব্যে পতন-নামক প্রথম সর্শ 
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_-সেকৃস্পিয়র 


হয রে সাধের প্রেম কত খেল। খেল, 

মান্ষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল! 

প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার, 

কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার ! 

হাসি হাসি মুখখানি কথ! মধুময়, 
_গলিল মজিল মন, থুলিল হৃদয় ! 

যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ যায়, 

বত শুনি, ততই শুনিতে মন চায়। 

ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে, 

আপিয়াছি রতনের লুকান আকরে। 
আহ! কিবে তাগ্যোদয়, তাল তাল ভাল ! 

হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারিদিক আলো । 

লত! সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে, 

সুখের লহরীমাল। খেলে চারি পাশে । 

পাখী সব স্ুলঙিত শ্বরে ধোরে তান, 

মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান । 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪১৫ 


মেছুর সমীর হরি কুহ্ম-০সীরভ, 
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব । 
চারিদিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধন্থ, 
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তক ॥ 

ও তো নয় প্রভাতের অকুণের ছটণ, 
অভিনব প্রণয়ের অন্গরা গ-ঘটা । 

প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই, 

হায় রে প্রণয়, তোর বলিভারি যাই । 
যাহ! কই, প্রণয়ের কথ। পড়ে এসে: 
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে । 
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের ব্ধপ, 
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রত্তিনপ | 
প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ-মন, 
প্রেমেরি জন্তটেতে যেন রয়েছে জীবন । 
যেথ। যাই, দিযে যাই প্রেমের দোহাই, 
যাহ গাই, প্রণয়ের গুণ-গান গাই । 
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা, 
শ্রবণে সঞ্চরে সদ! প্রেমের মহিমা । 
পুণিমার মনোহর পুর্ণ স্থধাকরে, 
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে । 
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা» 
ঝলমল প্রণয়ের হাব ভাব হেলা । 

স্র্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারা গণ, 

এর] নয় জগতের দীপ্তির কারণ ঃ 
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়; 
তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয় ! 


হেরিয়ে তোমাক্স প্রেম, হারালেম মন 
তুমিও মাহেন্দরক্ষণ পাইলে তখন । 


৪১৩ 


বিহারীলাল-রচনা সম্ভার 
ধীরে ধীরে বিস্তারিয়ে মোহিনী মায়ায়, 
জালে-শাথা! পাখী যেন করিলে আমায় | 
নড়িবার চড়িবার আর যে! নাই, 
তুমিই যা! কর, আমি যেচে করি তাই । 
লয়ে গেলে সঙ্গে করে সেই উপবনে, 
আ্থের কানন যারে ভাবিতেম মনে । 
যথায় নধর তরু সরস লতায়, 
পরস্পরে আলিঙ্গিযষে সদা শোভা পায় । 
যথায় ময়ূর নাচে ময়ূরীর সনে, 
কোকিল কোকিল গায় বসি কুঞ্জবনে। 
ভমর ভ্রমরী ধরি গুহ্ন গুক্ তান, 
ছুযষে এক ফুলে বসি করে মধূ-পান ॥ 
কুরঙ্গিনী নিম্মালনয়না রস-ভরে, 
ক্কঞ্ণসার কণ্ঠে তার কণয়ন করে । 
মলষ অনিল বসি কুস্থম-দোলায়ঃ 
সৌরভসুন্দরী কোলে, দোলে ছজনায় । 
অদূরে শ্যামল“ক্ষুত্র গিরির গহ্বরে, 
উথলি বিমল জল সন ঝর ঝরে । 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধার! তার একে বেঁকে গিয়ে, 
কত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রেখেছে নিম্মিয়ে । 
প্রতি দ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন» 
মিশ্রিত পল্লব নব কুন্গম-আসন ! 
চৌদিকের দুর্বরবাময় হরিৎ প্রাস্তরে, 
উবার উজল ছবি ঝলমল করে । 
মাঝে মাঝে রাজে তার শ্বেত শিলা তল, 
গড়ি গুড়ি পড়ে তাহে ফোয়ারার জল । 
কোথাও রয়েছে ব্যেপে কাশের চাষর, 
যেন পাতা ধপ.ধোপে পশমি চাদর । 
কোথাও ভ্রমরমাল! উড়ে দলে দলে, 
মেঘ-জ্রম জন্মায় অন্বরের তলে; 


ঘ৭ 
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কোথাও কুঙ্মরেণু উড়িয়ে বেড়ায়, 
বন্রীর ওড়্‌ন1 যেন বাতাসে উড়ায় ; 
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন, 
মরি কিবে মনোহর সুখ ফুলবন ! 


এমন সুন্দর সেই সুখের কাননে, 
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জনে ছুজনে । 
আমোদে প্রমোদে ভোর, কত হাসিখেলি, 
কত ভালবাসাবাসি কত মেলামেলি । 
পরস্পর পরম্পর-হৃদয়-তোষণে, 
নিরস্তর কত মত যত্ব প্রাণপণে । 
দেখিলে কাহারে! কেহ বিরস বয়ান, 
অস্সি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ। 
হরিষ হেরিলে হরষের সীম! নাই, 
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই। 
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন, 
করিতেম তব করে আদরে অর্পণ । 
এক ফুল শু কিতেম লয়ে পরম্পরে, 
এক ফল খাইতেম মুখামুখি ক'রে। 
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাতার, 
লুকাচুরি ঝাঁপার্বাপি এপার ওপার । 
হেরিতেম ময়ূরের নৃত্য অপরূপ, 
ভুলিতেম লতা পাতা ফুল কত রূপ । 
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়, 
বসিতেম স্বকোমল কুতুম-শয্যায় | 
চারিদিকে জলধার! গায় ধীরে ধীরে, 
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে । 
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর, 
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর । 


৪১৬ 
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পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকর-ছটা, 
জরদ পাটল রক্ত রঞ্জনের ঘটা! ! 
কিবুণের ফুলকাট। নীরদমণ্ডলে, 
যেন সব ত্বর্ণপদ্ম ভাসে নীল জলে । 
কোন দিন মনোহর নিশীথলময়, 
যে সময় পুর্ণশশী অন্বরে উদয়, 
অন্তরীক্ষ রত্বময়ঃ দিশ আলোময়, 
বনভূমি হাস্যময়ঃ বায়ু মধূময, 
প্রকৃতি লাবণ্যময়, ধরা শাস্তিময়, 
রসময় ভাব-ভরে উথলে হাদয় ; 
সে সময় প্রাস্তরের নব দূর্বাদলে 
বেড়াতেম, বসিতেম শ্বেত শিলা তলে । 
কহিতেম মন-কথা হয়ে নিমগন, 
কথায় কথায় খুলে যেত প্রাণ মন 
ছু-জনেই গদগদ, ধরিতেম তান, 
গাহিতেম গলা ছেড়ে প্রণযের গান । 
ভাবিতেম স্বর্শছুখ লোকে কারে বলে, 
এর চেয়ে আরে স্রখ আছে কোন্‌ স্থলে ? 


হায় রে সাধের প্রেম তখন তোমার 
যেন খুলে দিয়েছিলে হৃদয়-ভাণ্ডার ! 
যেন তুমি আমার নিতাস্ত অন্থরা গী, 
পরাণ পর্য্জ্ত দিতে পার মোর লাগি। 
সুখে ছখে চিরকাল রবে অস্গগত, 
হবে ন! থাকিতে প্রাণ কু অন্য মত 
আদরে আদরে, কত যতনে যতনে 
রাখিবে হৃদয়ে করি সুখ-ফুলবনে । 

সে সব কোথায়, ছি-ছি কেবল কথায়, 
প্রেম রে এখন তুমি উবেছ কোথায় ! 
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কোথা সেই সোহাগের ্ুখ-উপবন, 
চফিতে ফুরায়ে গেল সাধের স্বপন ! 
বিষম বিকট এ যে বিপধ্যয় স্বান, 

অহেো! কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ ! 
চারিদিকে কাটাবন বাড়ে অনিবার, 
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পোচে কদাকার। 
পশিছে বিটকেল গন্ধ নাকের ভিতরে, 
পড়িছে পৃঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে । 
আচথ্িতে জন্ত এক বিকট আকার, 
বাঁপিয়ে আসিয়েঃ বুক চিরিয়ে আমার 
হৃৎপিণ্ড ছি'ড়ে নিয়ে প্রথর নখরে, 
গুজড়িয়ে ধোরে আছে অগ্নির ভিতরে । 
জীবিত, কি মুত আমি, আমি জানি নাই, 
শৃন্যময ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই । 

হায় রে সাধের প্রেম কত খেল! খেল, 
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল! 


ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে বিরাগ-নামক দ্বিতীয় সর্গ 


ততীয় সস 


““যাং চিন্ডিক্ামি সতশং মরি সা বিরক্ত 
স! চাশ্মিচ্ছতি জনং স জনোহন্যজত । 
অন্মৎ্কৃতেহপি পল্সিতুষ্যতি কাচিদন্য। 
ধিক ভাঞ্ তঞ্চ মদনঞ্ ইমা মাক ॥&* 


__ ভর্তহক্রি 


একি একি শীতিদেকী তেন গে। এমন 
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন ? 

থেকে থেকে নিশ্বাস পড়িছে কন বল, 
থেকে ৫েকে নড়িতেছে হৃদয়-কমল ! 
থেকে থেকে উঠিতেছ করিয়ে চীৎকার, 
আছাড়িয়ে পড়িতেছ ভূমে বার বার ? 
আকাশ দেখিছ কেন থাকিয়ে থাকিয়ে, 
থাকিয়ে থাকিযে উঠিতেছ চমকিয়ে ? 

ক্রুক্ষ কেশ, রক্ত চক্ষুঃ১ আকার মলিন, 
মলিন বসন পরা, কলেবর ক্ষীণ । 

সহসা! দেখিলে, শীত্র চিনে উঠা ভার, 
এমন হুইল কিসে তেমন আকার ? 
কোথা সে লাবণ্য-ছটা2ঃজগমনোলো ভা, 
কোথায় গিয়েছে মুখ-জধাকর-শোভা ? 
কোথা সে ত্মন্দ্ হানি আধার লহত্ী, 
সুখের মধুর বাণী কে নিল রে হরি? 
কোথ! সেই হলে ছলে বিষুদ্ধ গমন, 
কোথা সে বিলোল নেজ্জে প্রেম-বিতরণ ? 
কোথা সে দেখিলে ছুটে এসে কথা কওয়া!” 
হাদয়েহ্দগয় রাখি শ্থিরহয়ে রওয়া? 
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প্রেমাশ্রুতে পরিপুর্ণ যুগল নয়ন, 
গদগদ আধ স্বরে প্রিয় সম্ভাষণ ? 


অহে?, সে সকল ভাব কোথায় গিয়েছে 
প্রত্যক্ষ পদার্থ এবে স্বপন হয়েছে! 
কি বিচিত্র পরিবর্ত জগৎ্-ব্যাপার, 
সহস1 ভাবিষে ইহা বুঝে ওঠ ভার । 
এই দেখি দিবাকর উদয় অদ্বরে, 

এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে । 
এই দেখি ফুল সব প্রফুল হয়েছে, 
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে । 
এই দেখি যুবাবর দর্পভরে যায়, 

এই দেখি দেহ তার ধুলায় লুটায় । 
এই দেখেছিহু তুমি বসি সিংহাসনে, 
ভূষিত রয়েছ নানা রতন ভূষণে ; 
খচিত মুকুত! মণি মুকুট মাথায়, 
মাণিক জ্লিছে গলে মুকুতামালায় । 
হাসি আমি বিকসিছে চারু চন্দ্রাননে, 
হাসিমুখে বসিয়াছে ঘেরে সবীগণে ॥ 
স্বর্গের শিশির-সম মধুর বচন 
ক্ষরিতেছে, হরিতেছে সকলের মন । 
এই পুন দেখি সেই তুমি একাকিনী, 
বিজন কানন-মাঝে যেন পাগলিনী । 
চির-পরিচিত জনে চিনিতে পার না, 
কুধাইলে কোন কথ! বলিতে পার না, 
ভুমি যেন তুমি নও একি অপরুপ, 

কি ব্ধপে হইল হেন স্বরূপ বিন্ধপ ! 
লেই আমি, সেই আমি, দেখ গে! বিহ্বলে ! 
তোমার প্রতিমা যার হাদয়-কমলে | 
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কখন ডবার বেশে বিকাশে ভাহায় ; 
কখন তামসী নিশি আধারে ডুবায়। 
যাহার আখেতে হ্থুখ পাইতে অপার, 
যাহার বিপদে হোত বিপদ তোমার + 
যার সনে ভ্রমিয়াছ দেশদেশাস্তরে, 
অরণ্যে, সমুদ্রতটে, পর্বতে, প্রাস্তরে-- 
কিছু দিন ভূধর-কন্দরে যার সনে, 
বসতি করিয়েছিলে প্রফুলিত মনে, 
উপত্যক1 শিখর প্রভৃতি নান! স্থান, 
যখন যেথায হচ্ছা করিতে পয়াণ ; 
নিত্য নিত্য নব নব করি নিরীক্ষণ, 
বিস্ময়-আনন্দ-রসে হইতে মগন + 
ঝরণার জল আর পাদপের ফল, 
শাখীর শীতল ছায়া, শিদ্ধ শিলাতল, 
নান। জাতি বনফুল, পাশীদের গানঃ 
সুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ ; 
পদ-তলে প্রবাহিয়ে যেত মেঘমালা, 
স্বর্ণলত|-সম তাহে খেলিত চপলা * 
মধুর গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়ে তাহার, 
চিকণ কলাপরাজি করিয়ে বিস্তার, 
হরষে নাচিত সব ময়ুর-ময়ুরী 
কেকা-রবে মরি কিবে ক্ষরিত মাধুরী ; 
সম্মুখে হরিণ সব ছুটে বেড়াইত, 

বেঁকে বেঁকে ফিরে ফিরে চাহিয়ে দেখিত । 
মনে কোরে দেখ দেখি পড়ে কি না মনে, 
হাত ধরাধরি করি মোর! ছুই জনে, 
সমীর সেবিয়ে সেই বিকেল বেলায়, 
বেড়াতে ছিলেম সেই মেখলামালায় $ 
তুলারাশি-সম ফেনরাশি মুখে ধোরে, 
পড়িছে নিঝর এক ঘোর শব কোরে । 
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প্রচণ্ড মধুর সেই নিঝ'র হুন্দর, 
আচঘ্বিতে হ”রে নিল তোমার অস্তর । 
কৌতৃূহল-ভরে তুমি দ্রাড়ালে সেখানে, 
রহিলে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে তার পানে । 
বহুক্ষণ বিধুযুখে কথ! সরিল না৷, 
বহুক্ষণ নয়নের পাতা পড়িল ন1। 

সে সময় হুর্য্যদেব আরক্ত শরীরে, 
ট”লে ঢলে পড়িছেন সাগরের নীরে ॥ 
সন্ধ্যাদেবী হাসিছেন রক্তান্বর পরি, 
€ভরবে ভেটিছে যেন ভরবীন্ুন্দরী | 
প্রকৃতির বূপরাশি ভরি ছ-নয়ন 

ক্কখে পান করি মোরা হয়ে নিমগন । 
পার্শ্ব হ'তে চকাচকী কাদিযে উঠিল, 
করুণ কাতর স্বরে দিগস্ত পুরিল । 
স্বতাব হইতে দৃষ্টি সরিষে তখনি, 
চক্রবাক-মিখুনেতে পড়িল অমনি । 
কোকবধূু কোক-মুখে মুখটী রাখিয়ে, 
করিল কতই ছুখ কাদিয়ে কাদিয়ে ঃ 
শেষে ছটু ফটু কোরে আকাশে উঠিল, 
লুঠিতে লুঠিতে গিষে ও পারে পড়িল । 
তারের কাতর ভাব করি বিলোকন, 
অশ্রজলে ভেসে গেল তোমার নযন ! 
এক বার তাহাদের দেখিতে লাগিলে, 
আর বার যার পানে চাহিয়ে রিলে ঃ 
অলসে মস্তক রাখি যার বাহুমুলে, 
কতই কাদিলে, ত! কি সব গেছ ভুলে ? 
প্রেমের বিচিত্র ভাৰ স্বেহমুধাময়ঃ 
্বর্গাীভোগ হয়, যদি চিরদিন রয় ! 
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এ দ্রিকেতে পুর্ণচন্ত্র হইল উদয়, 
জ্যোৎলায় আলোকময় পুথিবীবলয় ॥ 
রজনীর মুখশশী হেরি প্রকাশ, 
দিগঙ্গন! সখীদের ধরে না উল্লাল, 
সর্বাঙ্গে তারক! পৰ্রি হাসি হাসি মুখে, 
নৃত্য আরভ্ভিল আসি চন্দ্রের সমুখে । 
শ্বেত-মেঘ-বস্ত্রাঞ্চলে ঘোমট। টানিয়ে, 
বেড়াতে লাগিল তার! নাচিয়ে নাচিয়ে ঃ 
আহা কি ব্ধপের ছট! মরি মরি মরি! 
তার কাছে কোথা লাগে শ্বর্ণ-বিছ্যাধরী ? 
হেরিয়ে জগৎ বুঝি মোহিত হইল, 
তা না হ”লে তত কেন নিস্তব্ধ রহিল ! 
মনোহর শব্ধ ভাব করি দরশন, 
উল্লসিত হু”ল মন, প্রফুল বদন । 
মনের আনন্দে ছেড়ে স্থমধূর তান, 
গাহিতে লাগিলে প্রেষ-স্ধাময় গান । 
ভাব-ভরে টঢল টল, ঢল ঢল হাব, 
গলে গেল যেই জন দেখে সেই ভাব । 
মন-সাধে বনফুল ভুলিয়ে যতনে, 
খোঁপায় পরায়ে দিল চুখিয়ে আননে । 
নয়নে লহরী-লীল। খেলিতে লাগিল, 
প্রেম-সথধাসিস্ধু বুঝি উৎলে উঠিল । 
মধুর অধর-হৃধা-রস করি পান, 
যাহার জুড়ায়ে গেল দেহ মন প্রাণ । 
হেসেখেলে কোথ। দিয়ে কেটে যেত দিন, 
সে দিন, কি দিন, হায়? এ দিন, কি দিন! 


যার করে কোরে ছিলে আতক্ম-সমর্পণ, 
যে তোমায় সমর্পণ করেছিল মন, 
যে তোমায় প্রেষ-রাজ্যে করিল বরণ, 
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প্রদান করিল কুখ-পদ্প-সিংহাসন, 
মন-সাধে বসাইয়ে রাজসিংহাসনে, 
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তোমারি সাধনে । 
কিসে তুমি স্ছখে রবে এই চিস্ত! যার, 
তোমাকেই ভেবেছিল সকলের সার ১ 
তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি ধ্যান, জ্ঞান, 
তোমার বিরসে যার বিদরিত প্রাণ; 
অন্রাগ-তাপে, প্রেম-সোহাগে গালিয়।, 
যে তোমায় দ্িযেছিল হৃদয় ঢালিয়া । 
কিন্ত হায় ! যারে ক্রমে ঘণা আরস্তিলে, 
শাস্তি ভুলে, অশানক্তিরে সেবিতে চলিলে ; 
সে সময় যে তোমায কত বুঝাইল, 
কোন মতে কোন কথা নাহিক রহিল । 
দেখে তব ভাব-ভঙ্গি হয়ে জ্বালাতন, 

যে অভাগ!1 হইযাছে বিবাগী এখন । 
স্কিরতর প্রতিজ্ঞ! করেছে নিজ-মনে, 
দেখিবে না প্রেম-সুখ আর এ জীবনে । 
জল-ভ্রমে মুগ আর যাইবে ন ছুটে, 
তণ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে | 
যাবে না হৃদয় তার হইয়া! বিদার, 
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার । 
প্রকৃতি পবিজ্র প্রেমে হইয়ে মগন, 
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন । 

দর দর আনন্দের বহে অশ্রধারা, 

স্থির হয়ে রবে ছুটী নয়নের তারা ; 
প্রক্কাতির পুজ্র সব হবে অস্কুকুল, 
আকাশের তারা আর কামনের ফুল ; 
ফুলগুলি ঝ”রে ঝ”রে পড়িবে মাথায়, 
তারক! কিরণ দিবে চোকের পাতায় $ 
পবন ভ্রমর আদি ললিত স্বরে, 
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চারিদিকে বেড়াবে করুণ গান কস্রে। 
জমিতে অ্রমিতে এসে এই পোড়া বনে, 
তোমার এ শ! হল হেরিতে নয়নে । 
কে করিল হেন দশ! হায় হায়হায়, 

তোমার ছর্দশা দেখে বুক ফেটে যায় ! 


যে জন বসিত সদ1 রাজ-সিংহাসনে, 
যে জন ভূবিত ছিল রতন ভূষণে, 
যার গলে গজমতি সদা শোভ। পায়, 
সে পরিয়ে কেলে টেন! বনেতে বেড়াষ ! 
কোমল শয্যায় যার হত না শয়ন, 
ভূমিতে চলিতে যার বাক্গিত চরণ, 
গহনার ভার যার সহিত না কায়, 
সে এখন বনভূমে ধুলায় লুটায় ! 
ভুবনমোহন যার সহাস আনন, 
বিকসিত বিক্টোরিয়া পদ্মের মতন ॥ 
লব্িত লাবণ্যন্ছট! চন্দ্রিকা! জিনিয়।, 
সুমধুর স্বর যার বীণ৷ বিনিন্দিয়।, 

যে থাকিত সদানন্দে সখীদের সনে, 


হাস্য পরিহাস রস গীত আলাপনে $ 


নয়নে কখন যার পড়েনিক জল, 

জ্বলে নি হৃদয়ে কভু যাতন1-অনল, 

জনমে দেখেনি কভু ছখের আকার, 

কি দশা ঘটেছে আজ ভাগ্যেতে তাহার ! 
বিশীর্ণ। মাধবী মত হয়েছে মলিনী, 

পস্ড়ে আছে, করিতেছে হাহাকার-ধবনি। 
এই জন্যে কত কোরে কোরেছিহ্ন মানা, 
অশান্তি-কুহুকে পণ্ড়ে হয়োশাক কাণা । 
জুখময় প্রেমে-রাজ্য উড়ে পুড়ে যাবে, 
অথচ শাস্তিরে আর ফিরে নাহি পাবে ! 
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লুকাইবে শান্তি দেবী তব দরশনে, 
চতুপ্দিক অন্ধকার দেখিবে নয়নে ; 
পুথিবীতে কোন বস্ত নাহিক এমন, 
সে সময় যে তোমার জ্বী করে মন। 
বিষম বিবন্ন মুক্তি ধরিবে সংসার, 
অচেতনে করিতে হইবে হাহাকার । 
যাহা! বলেছিহ্থ, হায়ঃ তাহাই ঘটেছে, 
কেবল যস্তণা দিতে পরাণ রয়েছে ! 
কে করিল হেন দশ! হায় হায় হায়, 
তোমার ছর্দশ! দেখে বুক ফেটে যায় ! 


ইতি প্রেম-প্রবাহিলী কাব্যে বিষাদ-নামক 
তৃতীয় সর্গ 


চতুর্থ সগ 


“্ধন্যানাং গিরিকন্দরোদরভূবি জ্যোতি পরং ধ্যার়তা- 
মানন্দাশ্ুজলং পিবস্তি শকুন! নিঃশহমন্ধে স্থিতাত। 
অন্মাকক্ত মনোরথোপরিচিতপ্রাসাদবাপীতট- 
ক্রীড়াকাননকেলিমণ্ডপজুযু মায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥ 


__শিল্হণমিশ্র 


ওহে প্রেম, প্রেম ! তুমি থাক হে কোথায়, 
কোথ! গেলে, বল তব দেখ! পাওয়া যায়? 
গিরিতলে উপত্যকা শোভে মনোহর, 

তরু লতা গুল্ম তৃণে শ্টামল অুন্দর। 
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ছড়ান গড়ান, যেন ভঙ্গ অঙ্গ ঢালা ১ 
দুরে দূরে ঘেরে আছে তুঙ্গ শৃঙ্গমাল! | 
চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ সমুদয়, 
সম্তোষের চির স্থির নির্জন আলয়। 
যথায় প্রকৃতি দেবী সহাস আননে, 
সাজায়েছে ধরণীরে বিবিধ ভূষণে । 
ভূমে পাতা লতাপাতা-কুক্কম-শয্যায়, 
চঞ্চল অনিল শুয়ে গড়ায়ে বেড়ায় । 
নিঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উগরে, 
তারস্বরে প্রকৃতির জয়ধবনি করে । 
যথায় শাস্তির মৃর্তি সর্বত্রে প্রকাশ, 
সেই স্থানে ভুমি কি হে করিতেছ বাস ? 


গহনে আছেন বসি মহা যোগিগণ, 
ত্বাস্থ্যবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন । 

পৃষ্ঠে পার্থে তরঙ্গিত তাত্রবর্ণ জটণ, 

তণ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গরাগ ছটা! । 
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোময়, 
সাক্ষাৎ ধর্মের মুক্তি ধরায় উদয় ! 

প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, নিমীল নয়ন, 

অধরে উজ্জ্বল হাসি ভাসিছে কেমন! 
তাহাদের অস্তরের আনন্দের মাঝে, 
আলো! করি তোমারি কি মুরতি বিরাজে ? 


দর্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, 
নির্মল পবন তাহে বছে নিরস্তর ! 
মধ্যস্থলে মনোহর নিকুঞ্জ কানন, 
পাতায় লতায় ঘেরা, তাবুর মতন । 
শ্বেত পীত নীল কাল পাণ্ডুর লোহিত-_. 
নানা বর্ণ কুহ্ছমের স্তবকে রাজিত। 


প্রেম-প্রবাহিণী 


যেন আবরিত চারু ফোলোর মখ.অলে, 
যেন রত্ব-স্তপে নান! মণি-শ্রেণী অলে ! 
ভিতরে বসিয়ে কত পাখী করে গান, 

সে গানে মিশিয়ে কি হে সেথ অবস্থান ? 
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সরোবরে সঞ্চারিত লহ্রী-লীলায়, 
সুন্দরী নলিনীমাল! নাচিয়ে বেড়ায় । 
মধূভরে রসভরে তন টলমল, 

সৌরভ গৌরব ভরে করে ঢল ঢল । 
হাসি-হাসি মুখ সব অরুণে হেরিয়ে, 
হৃদয়ের আবরণ পড়িছে এলিয়ে । 
যৌবনের মদে যেন বাম। মাতোয়ারা, 
এলে। থেলে। দ্রাড়ায়ে ছুলিছে পরী-পার। । 
তুমি কি হে সমীরের ছলে ধেষে ধেয়ে, 
বেড়াও তাদের মুখে চুমো খেয়ে খেয়ে ? 


গোলাপকুন্থম সব বিকেল বেলায়, 

ফুটে আছে গাছে গাছে ভগায় ভগায়। 
ন্ধূপসীর কপোলের আভার মতন, 

আভায় ভুলায়ে মন হাসিছে কেমন ! 
সাধুদের হ্কার্ষ্যের স্ববাসের সম, 

সুমধুর পরিমল বহে মনোরম । 

ভূমিভাগ শোভাময়, দিক গন্ধময় 

সে শোভা-সৌরভে কি হে তোমার নিলয় ? 


পৃণিমায় পুর্ণ শশী বিরাজে আকাশে, 
সুধাময় ভ্রিভুবন নিরমল ভাসে । 
ধরায় নিস্তব্ধ দেখে কতই উল্লাস, 


প্রফুল বদনে তার মদ মহ হাস। 


৪৩০ 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভা 


তুমি কি মিশিয়ে সেই হানির ছটায়, 
ক্কুধা হযে গড়াইযে পড়িছ ধরাষ ? 


চকোর চকোরী মরি ছ পাবে ছু জনে, 
চাহিছে চাদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে ! 
জুড়াইতে তাহাদের বিরহ-দহন, 
সুধাকর করে মুখে সুধা বরবণ । 
চক্রবাক-মিথুনের হয়ে অশ্রজল, 
ভাসাইছ তাহাদের হৃদয়-কমল £ 


বেল যু'ই ফুটে সব ধপ. ধপ. করে, 
অনিলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চরে | 
তুমি কিস সকলের দলের উপর, 
শুয়ে আছ গাযে দিয়ে চান্দ্রকা-চাদর? 


রূপের অমুল্য মণি নবীন যৌবন, 
চাকৃ-ভাঙ্গ। ঢল ঢল মধুর মতন । 

যেন সগ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল, 
নির্মল স্কটিক জল যেন টলমল । 
পঙত্খের কাজের মত তকৃ তকৃ করে, 
তুমি কি ঝাপায়ে পড় তাহার উপরে ? 


রসের লহরী ধায় তরল নয়নে, 

চঞ্চল চপল। যেন খেলে নব ঘনে । 
ভুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয়-মাল।, 
নয়ন-তরঙ্গে কর লুকাচুরি খেল! £ 


প্রফুল্ল অধরে কিবে ম্বহ যুহ হাস, 
প্রসন্ন বদনে কিবে মধু মধু ভাষ। 


, প্রেম-প্রবাহিণী ৪৩১ 


তা কি সে হাসে ভাবে মধু-মাখ! হয়ে, 
হর হে নয়ন-মন সমুখেই রয়ে ? 


কবিদের ক্ুধামরী সরল লেখনী, 
জগতের মনোহর রতনের খনি । 
যখন যে পথে যায়ঃ সেই পথ আলো, 
যখন যে কথ। কয়, তাই লাগে ভাল । 
আহ কি উদাত্ততর পদক্রম ছটা, 
রস-ভরে ঢল ঢল গমনের ঘটা ! 
ত্বর্গ-স্থুধা-পানে যেন হয়ে মাতোয়ারা, 
জ্রমিছে নন্দনবনে ললিত অগ্পর! । 
শ্বেত শতদল মাল ছুলিছে গলায়, 
হেসে হেসে, চায়ঃ ব্ধপে ভুবন ভূলায় | 
সেই বিশ্ববিনোদিনী লেখনি-অধরে»__ 
সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস করে ? 


হিমালয়-শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়, 
ছড়াছড়ি মণি চুণী রয়েছে যেথায় । 
যেখানেতে পথ সব সোণ। দিয়ে বাধ।, 
ন্বর্ণ-ন্বোতন্ব তী বোলে চোকে লাগে ধাধা, 
নীলমণি-তরুশ্রেশী শোভে ছুই ধারে, 
অমর-প্রাথিত বাল। তলে খেলা করে । 
যাহার মানস-সরে স্ুব্ণ কমল, 

মরকত স্বণালে করিছে ঢল ঢল । 
যক্ষ-যুবতীর। মাতি সলিল-ক্রীড়ায়, 
বাঁপায়ে ঝাপায়ে পড়ে» ভেসে ভেসে যায়ঃ 
শত চন্দ্র খোসে পড়ে আকাশ হইতে, 
শত ম্বর্ণ শতদল ফোটে আচন্বিতে | 

যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স, 

কুধারস ভিশ্ন যাহে নাহি অন্ধ রস। 


৪৩২ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


প্রণয়-কলহ ভিন্র দ্বন্দ নাই আর, 
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রধার ৷ 
যথায় আমোদ ছাড়! আর কিছু লাই» 
আমোদের যাহ1 কিছু চাহিলেই পাই ॥ 
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে, 
বসি বসি হাসিখেলি করিছ হরিবে ? 


ত্বর্গে মন্দাকিনী-তটে ত্বর্ণ-বালুকায়, 
দেবেন্দ্রের ক্রীড়া-উপবন শোভা পায়» 
উদ্দিলে কুঞ্জের আড়ে তরুণ তপন, 

দূর থেকে দৃশ্ঠ তার ভুলায় নয়ন। 
চারিদিকে দাড়াইয়ে নধর মন্দার, 
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার। 
আনত শাখার আগ। স্তববকের ভরে, 
পারিজাত ফুটে তায় ধপ. ধপ. করে । 
সেরভেতে ভর্ভর্‌ নন্দনকানন, 
০গীরবেতে পরিপুর্ণ অখিল ভুবন । 
কাছে কাছে গুন্‌ গুন্‌ গেয়ে গুণ-গান, 
মত্ত মধুকরমাল! করে মধু পান। 

উন্মত্ত কোকিলকুল কুহু কুছ স্বরে, 
তরু হতে উড়ে বসে অন্ত তরু পরে | 
তলে কত কুরঙ্গিণী চন্লিয়ে বেড়ায়, 
শোভা হেরে চারিদিকে সবিস্ময়ে চায় । 
বহিগণ বিনা মেঘে বহ্‌ বিস্তারিয়ে, 
কেকা-রব করি করি বেড়ায় নাচিয়ে । 
মলয় মারুত সদ বহে ঝর ঝর, 

সরস বসস্ত খতু জাগে নিরস্তর | 
যথায় অগ্সরী নারী অমরের সনে, 
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে । 


০২ 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৩৩ 


সেই স্বান তোমার কি মনের মতন? 
অগ্সরীর পাছু পাছু কর কি জমণ ? 


অথব1] এমন কোন বিচিজ্র জগতে, 
যাহার তুলনা-স্থল নাই ভু-ভারতে। 
যথা নাই সময়ের ঝঞ্চ বজপাত, 
ক্রোধ-অন্ধ নিয়তির ক্রুর কশাঘাত। 
প্রণয়ীর হৃদয় করিতে খান্‌ খান্‌, 
যথা নাই বিরাগের বিষদিপ্ধ বাণ। 
সরল সরল মনে করিতে দংশন, 
কপটতা-কালসর্প করে না গঞ্জন। 
অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাখি, 
ফাটাইতে নাহি যায মহতের ছাতি । 
ছোট মুখ কভু নাহি ঝড় কথা ধরে, 
সমানের উচ্চ পদ গর্ব নাহি করে। 
পাপের বেহায়া চক্ষু ভ্যাল্‌ ভ্যাল্‌ ক'রে, 
কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে। 
সকলি পবিত্র যথা, সকলি নির্মল, 
ধর্শের যথার্থ যুক্তি আছে অবিকল । 
অধিবাসী সুগঠন নুশ্র। বলবান, 
্বাভাবিক প্রভা-জালে বু দীপ্ডিমান্‌। 
সর্বদ। প্রসন্ন ভাব; উদার আশয়, 
গৌরব-মাহাত্্যপৃর্ণ সরল হৃদয় । 
বদনমণ্ডল নিরমল স্ুধাকর, 

রাজিছে পুণ্যের প্রভা ললাট-উপর | 
বিনয় নম্রতা রাজে কপোলধুগলে, 
নিজ নৈসগিক রাগে রঞ্জি গণুস্থলে | 
দ্ুলীলতা শালীনত। ভূষিয়ে নয়ন, 
সকলের প্রতি করে শ্রীতি-বরষণ। 


৪৩৪ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


অধরে আনন্দ-জ্যোতিঃ মুছ মহ হাসে, 
সস্তোষের ধার] ক্ষরে স্বমধূর ভাষে। 
বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব, 
ইন্দ্রিযের বিশ্দু তাহে নাহি আবির্ভাব | 
অস্তরের মাহাত্ব্যের উন্ততি সাধন 
করিতে, উভষযে যেন হযেছে মিলন । 
উভযে উভষে হেরে অশ্রজলে ভাসা, 
পৃরাইতে নৈসগিক প্রেমানন্দ আশ! । 
তথায কি আছ প্রেম হযে তৃণ্ত মন? 
এখানে আমরা বুথ! করি অন্বেষণ ? 


ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে অস্বেষণ-নামক চতুর্থ সর্গ 


পর তলত 


পঞ্চম সর্গ 


*বালে লীলামুকুলিতমমী মন্থর! দৃষ্টিপাতাঃ 
কিং ক্ষিপ)স্তে বিরম বিরম ব্যর্থ এষ শ্রমন্তে । 
সংপ্রত্যন্তে বরমুপরতং বালামাস্থা বশাস্তে 
আণিণে। মোহস্তণমিব জগ্জ্জালমালোকরাষঃ 1” 


__ভর্তৃহরি 
কে বলে গে! প্রেম নাই এই ধরাতলে | 
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে ? 
যখন বিপদ-জাল চারি দিক দিয়ে, 
ঘেরে একেবারে ফেলে বিব্রত করিয়ে । 
মুখ-মধু বন্ধু সব ছুটিয়৷ পলায়, 
আত্মীয়-স্বজন কেহ ফিরে লাহি চায়। 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৩৫ 


যবে শ্তিয় প্রণয়ের মোহিনী আকৃতি, 
ধরে ঘোর কদাকার বিকট বিকৃতি । 
যখন উথলে ওঠে শোকের সাগর, 
আঘাতে আঘাতে মন করে জর জর! 
যবে করে অত্যাচারী ঘোর উৎপীড়ন, 
সহিতে সে সব হয় গাধার মতন। 
যখন সংসার ধরে বিনূপ আকার, 
চারিদিকে বোধ হয়'সব ছারখার ! 
যখন প্রাণেতে ঘটে এমন ঘটনা, 
প্রাণ-ধরা হয়ে ওঠে নরক-যস্ত্রণা | 
তখন আমরা আর কোথায় দ্াভাই ? 
ওহে ব্রেম-তরু* তব ছায়ায় জুড়াই ! 


প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভ্ভূতি, 

হত ন1 তামার কোন ভাব অন্তত ! 
কর্ণে শুনিতেম তুমি সকল-কারণ, 

মনে মানিতেম কি নাভয না স্মরণ ! 
যবে বিকশিত হ”ল কিঞ্চিৎ চেতনা, 
আফমিযে জুটিল এক মোহিনী কল্পন| । 
তেমন স্রন্দর দ্ধপ হাব ভাব হেলা, 
কেমন মধুর কথাবার্তা! লীলাখেলা ! 
সকনিন লোন তার সকলি মোহন, 
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন । 
যাহ! বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে, 
যা! দেখায়, তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে । 
একে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ, 
আমারে চক্ষেতে তাহা ধরিল এন্সপ 
যে,__কি জলে, স্থলে, শুন্তে যে দিকেতে চাহ, 
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই 


৪৩৬ 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে যথ! গিরিবরঃ 
মঙ্গল সক্কলে তথ! মগ্ন চরাচর । 
প্রতিক্ষণে নাহি ঘোবে মঙ্গল কামনা, 
অগাধ অপার দয়1, অজজ্ম করুণা, 
ব্রহ্জাণ্ডে এমন কোন তৃণ মাত্র নাই 
ঘটনায় বিন্দু মাত্র হেন নাহি পাই। 
কল্পনার মুখে শুনে হত্যা প্রকার, 
মক্ষভুমে করিতেম সিন্ধুর স্বাকার । 
আকাশ হইতে হু"*লে বেগে বজ্রপাত, 
কত কত প্রাণা যাহে পায়িছে নিপাত » 
যদিও সভয়ে চম্কে চক্ষু বু।জতেমঃ 
মঙ্গল সক্্প তবু তাহে তদখিতেম ॥ 
প্রলয় পবন-সম ভীষণ গজিয়ে, 

হঠাৎ আগ্েয় পিরি-গভ বিদারিয়ে, 
তীব্র বেগে উদ্ধে ওঠে অগ্রিময়ী নদী , 
হুর্য্য যেন ভেঙে পড়ে ছোটে নিরবধি । 
সম্মুখের শোভাকব্ নগরী নগর, 

তরু লতা জীব জন্তু শত শত নর, 


- একেবারে পুড়ে যবে হত ভশ্মময় ঃ 


তখনো বলেছ কেঁদে করুণার জয় ॥ 
যখন সবল সুস্থ পিতামাত হ*তে, 
হেরিয়াছি বিকলাঙ্গ জান্মতে জগতে » 
কর পদ চক্ষু কর্ণ ভ্াণ রব হীন, 
চর্ম-মোড়। কুকক্কাল মাজ্, অতি ক্ষীণ ১ 
তখনেো। ভেবেছি এর থাকিবে কারণ, 
যদিও করিতে মোর! নারি উন্নয়ন ! 
যদিও ইহার হেরে কাদিয়াছে প্রাণ, 
তবুও ৫গয়েছি করুণার গুণগান । 
কলম্বস্‌-আবিষ্কত নুতন ভূভাগে, 
সভ্য প্রবঞ্চকদের পৌছিবার আগে, 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৩৭ 


আদিম নিবাসীগণ ম্বচ্ছন্দে অক্লেশে, 
ভূমিন্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে । 
যদি এই দস্যদের নিষ্ঠুর শিকার, 
তাদের উপরে তত না হস্ত প্রচার £ 
পঙ্গপাল পডে যথ। শস্যময় স্বলে, 
না ঝাপিত ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে ১ 
তা হস্লে তাদের দশা হত না এমন 
ভয়ানক বিপর্যস্ত, লুণ্ড নিদর্শন | 

ংস অবশেষ পশ্ডে বিজন গহনে, 
কাদিতেছে তাহাদের কি পাপস্মরণে ; 
যদিও এ ভাব ভেবে হযেছি ব্যাকুল, 
তথাপি দেখেছি তাহা দযায সন্কুল। 
আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন, 
কোথ। হতে কোথা তার হয়েছে পতন । 
হায় যে স্র্য্যের তেজে বিশ্বের প্রকাশ, 
হহ্ুর কুক্ষির ক্লেদে তাহার নিবাস ? 
যাহার প্রতাপে সদা মেদিনী কম্পিত, 
প্লেচ্ছ-পদাঘাতে আজি সে হয় মদ্দিত ! 
"্মরিতে শতধা হয়ে বৃক ফেটে যায়, 
তবু এতে খধন্ঠবাদ দিয়েছি দয়ায় । 
কভু কভু দেহ ছেড়ে আত্মা আরোহিয়েঃ 
ভ্রমেন নারদ যথ। টেকিতে চাপিয়ে, 
অ্রমিতেম শুন্য মার্গে কনার সনে + 
যাইতেম অযুত-সাগরে ছুই জনে । 
আহ] কি স্বর্গীয় বায়ু চারি ধারে বয়, 
সেবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইত হাদয়। 
দেখিতেম বেলাভূমে জ্বলিছে অনল, 
পশিছে তাহার মধ্যে প্রাণীরা সকল । 
্মবণসমুদ্র-কুলে অশ্রির ভিতরে, 
প্রবেশেন লীতা যেন পরীক্ষার তরে । 


৪ ৩৮ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


সে অণ্রির এই এক শক্তি অপব্ধপ, 
প্রাণীদের স্বর্-সম ক্রমে বাডে ন্ধপ ) 

যত তারা৷ ছট.ফট. ধড়ফড়. করে, 

ততই তার্দের আর রূপ নাহি ধরে। 
ক্রমে. ক্রমে উপচিত ব্ধপের ছটায়, 
অগ্লিময়ী সৌরী। প্রভা! ম্লান হয়ে যায়। 
যে যে যত হইতেছে তত প্রভাত্বান্‌, 
তত শীঘ্র পাইতেছে সে সাগরে স্থান । 
দেখাইয়ে হেন কত যাছকরী খেলা, 
কল্পনা আমার চক্ষে পেরেছিল ডেলা। 
ক্রমে যেন হয়ে গেক্চ অন্ধের মতন, 
ব্রহ্মজ্ঞানে লইলেম তাহার স্মরণ । 

সে কাদালে কাদি, আর সে হাসালে হাসি, 
তারি সুখে স্থুখবোধ, তাহারি প্রত্যাশী । 


যখন বুদ্ধির সেই নুতন চেতনা, 

হয়ে এল প্রভাময়ী তড়িতগমন ; 

উব1! হেরে নিশ। যথ! ছুটিয়ে পালায় » 
জাগরণে স্বপ্ন যথা তুর্ণ উবেষায়, 

তথ! প্রভ1 হেরে বেগে পালাল কল্সন1 
যেন ভরে ধায় রডে চঞ্চলচরণা | 
কোথায় পালাও, ওগে। কল্পনাকুন্দরী, 
এখনি আমারে একেবারে ত্যাগ করি? 
বটে তুমি জন্তদের মোহের কারণ, 

তুমি গেলে হ'তে পারে মোহ-নিবারণ ॥ 
কিন্ত তুমি কবিদের মহ। সহায়িনী, 
মহীয়সী সরস্বতী শক্তির সিনী | 
তোমাকেই কোরে তার! প্রথমে পত্তন, 
করেন ব্রহ্গাণ্ড হতে প্রকাণ্ড স্হজন | 


প্রেম-প্রবাহিণী 


সে স্যপ্টির স্ুশীতল উজ্ছল প্রভায়, 

এ স্থপ্টির চন্দ্র স্্য্য শ্লান হয়ে যায়। 

এ স্থষ্টি লোকের করে দেহের লালন, 
সে স্ষ্টি সর্বদা করে আত্মার রক্ষণ । 
পাপের কিন্ধপ ঘোর বিকট আকার, 
পুণ্যের কিন্ধপ মহা। প্রভার প্রচার, 

কি এক জ্বলিছে পাপে বিষম অনল, 
কি এক বহিছে পুণ্যে বায়ু শীতল, 
যথাযথ একে দেয় মাহ্গষের চোকে 
নারকীরে লয়ে যায় সুখে সুরলোকে । 
যদিও রাখি না আমি ইন্দ্র-পদে আশ, 
মাগিনাক পারত্রিক শুন্য সহবাস 
কিন্ত কবি হতে সদ জাগিছে বাসনা, 
তোম! বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা ? 
তুমি ষদি ত্যজে যাও এমন সময়ে, 

বল দেখি, কি করিব তবে সে সময়ে? 
যে সময়ে যোগ্য বয়, স্বাদ; অবসর, 
হইয়ে একত্র সবে মিলিবে সুন্দর £ 

যে সময়ে আগাব নিত্রিত! সরস্বতী, 
স্থষ্ট্যর্থ জাগান শ্রষ্টা অনস্তে যেমতি। 
যদি আমি তত দিন থাকি গো জীবিত, 
ভাগ্যক্রমে সরস্বতী হন জাগরিত 
তখন কে কোরে দিবে তার অঙ্গরাগ ? 
হয়ে! না কল্পন! তুমি আমারে বিরাগ ! 
কল্পন! ছুটিয়ে গেলে সুপ্তোখিত মত, 
দেখিলেম, ভাবিলেমঃ খুজিলেম কত । 
সে ব্ধপ, সে দয়, আর সে শ্থধাসাগর, 
কল্গন! যা একেছিল চোকের উপর 
সকলি উবিয়ে গেছে কল্পনার সনে, 
কল্পনার কাণ্ড ভেবে হাসি মনে মনে। 


বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


ধন্ত ধন্য ধন্ত তুমি কল্পনাসুন্দরী, 
যাচছছুকরী মদির৷ হতেও মোহকরী । 
থন্য ঘন্ ধন্ত ধনী তোমার মহিমা, 
তব বরে লঙ্কারাজ্য লভে কালনিম। । 


তদস্তর প্রেম, আমি তোমায় খু জিয়ে, 
বেড়ালেম সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ঘু'টিয়ে ৷ 

যত গলি ঘু'জি পলী নগরী নগর, 

ডোবা! জল! নদী নদ সমুদ্র সাগর 
অস্তরীপ প্রায়ঘ্বীপ উপদ্বীপ দ্বীপ, 

জঙ্গল গহন গিরি মরুর সমীপ, 
আরাম-উদ্যান উপবন কুঞ্জবন, 

প্রাস্তর প্রাসাদ ছর্গ কুটার ভবন $ 

আশ্রম মন্দির মঠ গির্জা সভাতল, 

পাতি পাতি কোরে আমি খুঁজেছি সকল । 
ভেদিয়াছি বরফসংঘাত মেক্ুদ্বয়ঃ 
তিমির-সাগর প্রায় ঘোর তমোময় ॥ 

উড়ে উড়ে ভ্রমিয়াছি চন্দ্র সুর্য্যলোকে, 
দেবলোকে গ্রবলোকে ৈকুে গোলোকে। 
শুন্তে ভাসে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ তারাগণ, 
অসীম সাগরে যেন দ্বীপ অগণন £ 
প্রত্যেকের প্রতি বৃক্ষে প্রত্যেক পাতায়, 
তন্ন তন্ত্র করিয়াছি চাহিয়ে তোমায় । 
কোন খানে পাই নাই তব দরশন 
কিছুমাত্র দয় করুণার নিদর্শন । 


কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে-_ 
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে % 
ব্যোমময় তারা সব করে দপ. দপন 
যেন মণি-খচিত অসীম চন্দ্রাতপ $ 


প্রেম-প্রবাহিণী 88৮6১ 


কোন দিকে কোন রব নাহি শুনা যায়ঃ 
কভুমাত্র “পিয়ুকাহ1” হাকে পাপিয়ায় ১ 
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলে! কোরে, 
প্রহরীর দেহ টলমল ্বুমঘোরে + 

ফিরিক্সাছি পথে পথে, পাড়াষ পাড়ায় 
যেখানে ছু-চোক গেছে, গিয়েছি সেথায় । 
কোথাও উঠিছে হঢ়রা। উল্লাস-চীচ.কার, 
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার । 

কোথাও উঠিছে "হরিবোল হরিবোল*, 

ধেই ধেই নাচিতেছে, বাজিতেছে খোল ! 
কোন পথে তুাড়দের দর্জ। ঠেলাঠেলি, 

তার উপরের ঘরে ঘ্বণ্য হাসিখেলি। 

আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্মাষ, 
গায়ের বিটকেল গন্ধে আত উঠে যায়। 
কোন পথ জনশৃন্ঠ* নাই কোন স্বন, 

দু-এক লম্পট, চোর চলে হন্‌ হন্‌। 

কোন পথে বাবুজীর পাইশালের দ্বারে, 
পোড়ে আছে ছু-এক অনাথ অনাহারে ! 
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিপ প্রকার, 
কোন পথে কোন চিহ্ন পাইনি তোমার । 


প্রতি পুণিমায় দ্বিপ্রহর রজনীতে, 
গিয়েছি গড়ের মাঠে তোমারে খুঁজিতে ! 
বিকেল বেলায় হেথ। দর্শকের তরে, 
বস্রাই গোলাপ সব ফোটে থরে থরে । 
ঘোড়া! চড়ে ভায়া! সব মর্কটের মত, 
উলুকৃ ঝুলুকৃ মরি উকি ঝুকি কত ! 

সে সকল চক্ষুশূল থাকে না তখন, 

ভে? ভে? করে দশ দিক,” স্তব্ধ ভ্রিভুবন | 


৪8৪২ _ বিহারীলাল-রচনাসভ্ভার 


মনোহর আুধাকর হাসি-হাসি মুখে, 
ধরণী-ধনীর পানে চান সকৌইতুকে | 
চন্দ্রিক! লাবণ্যময়ী হাসিয়ে হাসিয়ে, 
দিগঙ্গনা সখীদের নিকটে আসিয়ে, 
হরে লয়ে পু পুঞ্জ তারকা-ভূষণ, 
সীমস্তে পরায়ে দেন নক্ষত্র-রতন ! 
দেখাইতে ভূষণের হরণ-কারণ, 
সাদরে বলেন সবে মধুর বচন + _ 
“প্রকৃতি পরান ধারে নিজ অলঙ্কারঃ 
কতকৃগুলে! অলঙ্কার সাজে কি গো তার ? 
স্বভাব-নুন্দর ব্ূপ যথার্থ স্ুব্ূপ | 
অলম্কত ন্ধপ তাহে কলক্ক-ব্বরূপ, 
সুন্দরীর অলক্কারে প্রয়োজন নাই, 
কু্দপারি ঝুড়ি ঝুড়ি অলঙ্কার চাই । 
অম। নাকি ঠিক যেন তাড়ক1 রাক্ষসী, 
সর্বাঙ্গেতে পরে তাই তারা রাশি রাশি । 
ইন্দ্রধহ্গ পরে না তো! কোন অলঙ্কার, 
জগত মোহিত তবু দ্ধূপ দেখে তার । 

- উষার ললাটে শুছ অক্ুণের ছটা» 
তবু বিশ্ব অলঙ্কৃত করে ব্ধপ-ঘট1। 
ছুই এক খানি পর বাড,ক প্রভাব, 
সমভাব হউক ভূষণভূষ্যভাব ।”* 
ভার কথ! শুনে ভার। হেসে ঢল ঢল, 
উড়ে পড়ে শুভ্র ঘন হাদয়-অঞ্চল । 
সবে মিলি হাসিখেনিনি আহলাদে ভাসিষে, 
করেন কৌতুক কত চাদেরে ঘেরিয়ে । 
তিনিও ভার্দের পানে হেসে হেসে চান, 
করে করে সকলে করেন সুধা দান। 
নন্দনকাননে যেন প্রমোদ-সমাজ, 
বিহরেন অস্পরের সঙ্গে দেবরাজ । 


প্রেম-প্রবাহিণী 


চন্দ্রের প্রমোদ-রসে রসাত্র ভূলোক, 
প্রাস্তরের তৃণ-ছলে সর্ধাঙ্গে পুলোক ॥ 
বায়ু-বশে তৃণ-দল করে থর থর, 
ভাবিনী ধরার যেন কাপে কলেবর ॥ 
সরোবর-জল যেন আহ্লাদে উছলেঃ 
ভঙ্গে রঙ্গে নাচে হাসে কুমুদিনী-দলে । 
সুরধুনী অদূরে করেন কল কল. 

ঢল ঢল, যেন কত আনন্দে বিহ্বল | 
স্তব্ধ হয়ে দাড়াইয়ে নিমগন মনে» 
চারিদিকে চাহিয়াছি ক্ুম্থির নয়নে * 
কোথাও না পেয়ে, স্ুধায়েছি সমারণেঃ 
যদ্দি হয়ে থাকে তার দেখ! তব সনে, 
কিন্ত সে চলিযষে গেছে আপন ইচ্ছাষ, 
কর্ণপাত করে নাই আশার কথার । 


কত অম। ত্রিযামায় ছাতের উপর, 
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর । 
তিমির সংঘাতে বিশ্ব গাঢ় ধবাস্তম্য, 
ছুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়। 

যে দ্িকেতে চাই, সব অন্ধতম কুপ, 
যেন মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট প্রতিনূপ | 
যেন ধরাতল €নবে গেছে তলা তিল: 
অসীম তিমির-সিন্ধু রয়েছে কেবল । 
যত দেখিতেম সেই ঘোর অন্ধকার, 
উদ্দিতে হৃদয়ে সব সংহার আকার । 
লয়ে যেত মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে “কারে, 
শৃন্যময তমোময় শ্মশানে কবরে। 
বিবাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্বান, 
দেখিয়ে বিন্ময়ে হত ব্যাকুল পরাণ । 


৪৪৩, 
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যত ভাবিতেম যন করি সম্পিবেশ, 
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ; 
যে সবার চিহু আর দেখা নাহি বায়, 
যে সবার কোন কথা কেহ না স্ুধায়, 
পুরাণে কাহিনীমাত্র রষেছে নির্দেশ, 
ধরণীর গর্ভে মণ্ন ভণ্র-অবশেব ; 
কোথা সেই বীরগণ ধার বাহুবলে, 
চন্দ্র সূর্য্য পেডেছেন ধোরে ধরাতলে ॥ 
যাদের প্রচণ্ডতর যুদ্ধ হুহুঙ্কার, 
বিপক্ষের বীর হিয়া! করেছে বিদার । 
হ্বদেশের সীমা হ'তে বার! শত্রু শুরে, 
ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন লক্ষ ক্রোশ দূরে ॥ 
বার। নিজ জন্মভূমি উদ্ধার-কারণ, 
অকাতরে করেছেন রুধির অর্পণ ! 


কোথা! সেই রাজগণ, ধার! ধীর ভাবে, 
শেসেছেন ছু “সংঘ অধৃষ্য প্রভাবে | 
পেলেছেন শিষগণে সদ সদাচারে, 
ত্যেজেছেন নিজ-স্বার্থ মাত্র একেবারে ॥ 
বাদের সরল স্ক্ম নীতির কৌশলে, 
ছিল দীন ধনা মানী সকলে কুশলে। 
প্রাস্তর শস্যেতে পুর্ণ রতনে ভাণ্ডার, 
ধরাময় হয়েছিল যশের প্রচার ! 


কোথ। সেই বিশ্ব-গরু মহাকবিগণ, 
বারা ব্বর্গ হতে সুধা করে আকর্ষণ-_ 
মক্গময় জগতের ওঠা গত প্রাণে 
করেছেন জীবাধান রসাম্বত দানে । 
পাপের গরলময় হৃদয় উপর, 

নিরভ্তর ববেছেন চোক্ষ চোক্ষ শর । 


প্রেম-প্রবাহিণী 88৪৫ 


গদগদ স্বরে ধোরে সুললিত তান, 
পণ্যের পবিজ্র স্তোত্র করেছেন গান ! 


কোথা সেই জ্ঞানিগণ, জগত-কিরণ, 
ধারা আলে! করেছেন আম্বার ভুবন ! 
উদ্ধারি পাতাল হ*তে রতন-ভাগ্ার, 
করেছেন বিশ্বময় এশর্্য প্রচার | 
ধরিতেন প্রাণ শুহু জগতের তরে, 
উদ্দাসীন আপনার স্বার্থের উপরে ॥ 
সম বোধ করিতেন মান অপমান, 
প্রাণাস্তে করেনি কভু আত্মার অমান ! 


কোথা সে সরলগণ, বার। এ সংসারে, 
লোক-মাঝে ছিলেন অশ্রাহ্য একেবারে ॥ 
নিজ-শ্রম-উপাঞজিত অতি অল্প ধনে, 
কাটাতেন কাল ধারা অতি তৃণগ্ু মনে । 
আপনার কুটীরেতে আইলে অতিথি, 
পাইতেন অস্তরেতে পরম পিরিতি ॥ 
খুদ্‌ দুধ যা থাকিত কাছে আপনার, 
তাই দিয়ে করিতেন অতিথি-সৎ্কার | 
যাদের নিজের প্রতি ফেলিতে নয়ন, 
পান্‌ নাই যদিও খুজিয়ে এক জন; 
তথাপি দেখিলে চোকে অপরের হখঃ 
হৃদয়ে জন্মিত স্বতঃ অত্যন্ত অসুখ । 
যথাসাধ্য করিতেন কোন প্রতিকার, 
আশ! নাহি রাখিতেন প্রতি-উপকার | 
নুতন অরুণ ছটা» শীতল পবন, 

তরু লতা গিরি ঝর্ণ। প্রাস্তর কানন £ 
পাখাদের স্ুললিত হর্ষ-কোলাহল, 
সুমধুর তটিনীকুলের কলকল ; 


৪8৪৬ বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


এই সব নিসর্গের মহৈশ্যধ্য লয়ে, 
ক্ষখে দিন কাটাতেন একেশ্বর হয়ে ! 


এবে তার! সকলেই ত্তেজে এই স্থানঃ 
তিমির-সাগর-গর্ভে মহানিত্রা যান। 
কে দিবে উত্তর, আর কে দিবে উত্তর ! 
আমাদেরো এইনবপ হবে এর পর । 
এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব, 
একদিন এই আমি, আমি নাহি রব । 
চলে যাব সেই অনাবিষ কৃত দেশ, 

হয় নাই যার কোন কিছুই নির্দেশ ১ 
অদ্যাবাধ কোন যাত্রী যার সীম! হতে, 
ফিরিয়। আসেনি পুন আর এ জগতে । 
এমন কি আছে গুণ» যাহার কারণ, 
ভাবুকে কখন তবু করিবে স্মরণ ? 
মিত্রের। হ-দিন হন্দ স্মারক-স্বকূপ, 
বলিবেন আমার প্রসঙ্গে এই দ্ধপ, 
যথা-__“তার ছিল বটে সরল হাদয়, 
আমাদের সঙ্গে ছিল সরল প্রণয় 
রাখিতে জানিত বটে মিজ্রতার মান, 
পিতাকে বামসিত ভাল প্রাণের সমান ॥ 
বড়ই বাসিত ভাল সরল আমোদ, 
প্রাণাস্তে করেনি কত কারে বরামোদ । 
জন্মভূমি-প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি, 
সগোৌরব ঘ্বণ। ছিল শ্লেচ্ছদের প্রতি । 
সদানন্দ মন ছিল, মগ্র ছিল ভাবে, 
বুদ্ধি সত্ব অন্ধ ছিল সংসারিক লাভে । 
কিন্ত ছিল অতিশক্ব উদ্ধতের প্রায়, 
ভুড়েদের শ্রাহ নাহি করিত কাহায় ৷ 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৪৭ 


বসে বসে আপনি হইত জ্বালাতন, 
খামকা ত্যেজিতে যেত আপন জীবন । 
নিজের লেখায় ছিল বিষম বড়াই, 
জানিত এ দেশে তার সমজ.দার নাই ।” 
ভূমি কি তখন, অয়ি প্রেম-প্রবা হিণী, 
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী ? 
এই পোড়া বর্তমানে নাই গো ভরসা, 
তাই আরে দ”মে যাই ভেবে ভাবী দশ । 
বাঙ্গালির অমাধিক তোল খোলা প্রাণ, 
এক দিন হবে না কি তেজে তেজীয়ান্‌ ? 
যদি হয, নাহি ভয়, সেই দিন তবে 
গিয়ে দাড়াতেও পার আপন গৌরবে । 


পরের পাতড়াচাটা, আপনার নাই, 
মতামত-কর্তা ভার! বাঙ্গালার ডাই । 

মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে, 

কবির। চলুক তবু তাহাদেরি মতে । 
জনমেতে পান নাই অস্বুতের স্বাদ, 

অস্বত বিলাতে কিন্ত মনে বড় সাধ! 

ভাল ভাল” যুক্তি ভাল, ভাল অভিপ্রায়, 
ভাইপোর। মাথায় বড়, ঘাড়ে তোল দায় ! 
সাধারণে ইহাদের ধাম। ধরে আছে, 
কাজে কাজে আদর পাবে না! কারে! কাছে। 
এখন মোহন বীণ! নীরবেই থাক্‌, 

এ আসরে প্যাচাদের নৃত্য হয়ে যাকৃ। 
তূমি যে আমার কত যতনের ধন, 

কেন সবে আনাড়ির হেয় অযতন ? 

ধৈর্য্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল "স্তরে, 

যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে ॥ 


৪৪৮ 
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পিতার! নিকটে থেকে তাপে জরজর, 
পুত্রের হেরিবে দূরে জুড়াবে অস্তর 
কোথায় বা আছ তুমি” নিজে সরম্বতী, 
সময়ে শরের বনে করেন বসতি । 
কোথা শ্বেতপদ্ম-বন তাহার তখন, 
সৌরভ-গোৌরবে যার মোহিত ভুবন ! 
শরের খোচায় ছিম্ন কোমল শরীর, 
জন্তগুলে। ঘেরে করে ফিচির মিচির ! 


মরিতে তিলাপ্ধ মম ভয় নাহি করে, 
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্বৃতি-সাগরে । 
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন, 
নারিবে করিতে লোকে শ্রীন্র অযতন । 


অন্ধকারে বোসে হেন কত ভাবনায় 
ভুত 'াবী বর্তমানে খুঁজেছি তোমায় । 
কোন কালে হয় নাই দেখ! তব সহ, 
খুঁজেছি তোমায় শ্রম তবু অহরহ ॥ 


যবে ঘোর ঘন ঘট! যুড়িয়া গগন, 

মেদিনী কাপায়ে করে ভীবণ গর্জন । 

কালির সাগর প্রায় অকুল আকাশ 

ধকৃ ধকৃ দশ দিকে বিছ্যৎ-বিলাস । 

তত্তড়, তল্তড়, বেগে বৃষ্টি পড়ে, 

ছটাচ্ছট গুলিবৎ শিল। চচ্চড়ে । 

সৌোসো সৌসো বোবে। বোঝো ধাক্কান ঝড়ে 
বৃক্ষ বাটা পৃর্থীপৃন্টে উখাড়িয়! পড়ে । 
ঘোরঘষ্ চণ্যুদ্ধে মেতে ভূতদল, 

লণ্ড-ভণ্ড করে যেন বঙ্গাণ্ড মগুল । 


ইউ 


প্রেম-প্রবাহিণী ৪৪৯ 


সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে, 
প্রলয়ের মাঝে আমি খুঁজেছি তোমারে । 


যবে প্রিয় অরুণের তরুণ কিরণ, 
রঞ্জিত করিয়ে দেয় ধরার আনন । 
উষাদেবী হ্র্ণ বর্ণ পরিচ্ছদ পরি, 
বেড়ান উদয়াচলে তুঙ্গ শৃঙ্গপরি । 
ন্ুণীতল সুমধুর সমীরণ বয়, 
শান্তিরসে অস্তরাত্ম! পরিপূর্ণ হয়। 
সে সময়ে শাস্ত হয়ে উদার অন্তরে, 
চাহিয়াছি চারিদিকে দরশন তরে। 


কিছুতেই যখন তোমারে না! পেলেম, 
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম। 
শুন্তময় তমোময় বিশ্ব সমুদয়, 

অন্তর বাহির শুফ, সব মরুময় । 
আলিয়ে ঘেরিল বিড়স্বন! সারি সারি, 
হুর্ভর হৃদয়-ভার সহিতে না পারি ; 
কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিচ্য তোমায়, 
কোথ!১ ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায় ! 
অমনি হাদয় এক আলোকে পুরিত, 
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত। 
মধুময়? লুধাময়+ শাস্তি-হুখময়ঃ 

মুন্তিমান প্রগাঢ় সন্তোব-রসোদয় | 
কেমন প্রসন্ন, তাহা! কেমন গভীর, 
অযুত-সাগর যেন আত্মার তৃপ্তির ! 


আজি বিশ্ব-আলো কার কিরণনিকরে, 
দয় উ্ুলে কার জয়ধ্বনি করে ? 


৪৫০ 


বিহারীলাল-রচনাসম্ভার 


বিপদ সম্পদ যত জগতের ধন, 

কেন আজি যেন সব নিশির স্বপন ? 
কেন সৃষ্ট পাপের ছূর্দাস্ত সৈম্ক যত, 
সম্মুখে দাড়াযে আছে হয়ে অবনত ? 
কেন সেই প্রবৃত্তির ঘলস্ত অনল, 
পদতলে প'ড়ে আছে হয়ে সুশীতল? 
ছুটিয়ে পলান কেন পিরিতি সুন্দরী, 
কেন ব! উহারে হেরে মনে হেলে মরি 1 


ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহুল, 
ললিত বাঁশরী-তান উঠিছে কেবল ! 

মন যেন মজিতেছে অমৃত-সাগরে, 

দেহ যেন ফাটিতেছে সমাবেগ-ভরে | 

প্রাণ যেন উড়িতেছে দেই দ্বিক পানে, 
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে । 

অহ! অহ, আহ! আহা, একি ভাগ্যোদয, 
সমস্ত বন্ধাণ্ড আজি প্রেমানন্দময় ! 


' ইতি প্রেম-প্রবাহিণী কাব্যে নির্বাণ-নামক পঞ্চম সর্গ 


সনাপ্ত 


